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কুরবানীর ধর্মীয় ও 
সামাজিক তাৎপর্য 


কুরবানী আরবি শব্দ, আরবিতে 


থাকা সত্তেও কুরবানী বর্জনকারী ব্যক্তির প্রতি তিনি সতর্কবাণী 


কুরবানুন, কুরবুন শব্দ থেকে নির্গত যার 
অর্থ নৈকট্য, উৎসর্গ, বিসর্জন ও ত্যাগ ইত্যাদি । কুরবানী একটি 


উচ্চারণ করেন । মহানবী সো.) বলেন, “যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা 
সত্তেও কুরবানী করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে ।' 


গুরুত্পূর্ণ ইবাদত এবং ইসলামের একটি অন্যতম এতিহ্য। 


কুরবানীর এ ফযীলত হাসিল করতে হলে প্রয়োজন সেই আবেগ- 


শরীয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 
যুলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ এ তিনটি দিনে আল্লাহর নামে 
নির্দিষ্ট নিয়মে হালাল পশু যবেহ করাই হল কুরবানী | ত্যাগ- 
তিতিক্ষা ও প্রিয়বস্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করাই 
কুরবানীর তাৎপর্য । প্রচলিত কুরবানী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর 
অপূর্ব আত্মত্যাগের ঘটনারই স্মৃতিবহ ৷ হাদীসে বর্ণিত আছে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর 
রাসূল! এ কুরবানী কী? তিনি বললেন, “এটা তোমাদের পিতা 
ইবরাহীম (সা.)-এর সুনাত । তারা বললেন, এতে আমাদের কি 
কল্যাণ নিহিত আছে? তিনি বললেন, “এর প্রত্যেকটি পশমের 
বিনিময়ে একটি করে নেকি রয়েছে ।' তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা 
করলেন, বকরীর পশমেও কি তাই? জবাবে তিনি বললেন, 
“বকরীর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে নেকি আছে । 
মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (সা.) থেকে অব্যাহত 
ভাবে চলে আসছে কুরবানীর এতিহ্য ধারা । 

আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে হযরত ইবরাহীম (সা.) 
স্বগ্নীদিষ্ট হয়েছিলেন প্রিয়তম বস্তু তথা তীর পুত্র হযরত ইসমাইল 
(সা.)-কে কুরবানী করার জন্য । সে অনুযায়ী তিনি পরম 
করুণাময় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রিয়পুত্রকে কুরবানী দিতে 
উদ্যত হন । কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তাকে আর শেষ পর্যন্ত 
পুত্রকে কুরবানী দিতে হয়নি। হযরত ইসমাইল (সা.)-এর 
পরিবর্তে কুরবানী হয় একটি পশু | মহান আল্লাহর এই পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন হজরত ইবরাহীম (সা.)। এই সর্বোচ্চ ত্যাগের 
মহিমাকে তুলে ধরাই ঈদুল আযহার পশু কুরবানীর প্রধান 
মর্মবাণী । কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের পাশাপাশি 
মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন, চিন্তার স্বচ্ছতা, ত্যাগের মহিমা, 
হৃদয়ের উদারতা সবকিছু মিলে কুরবানীর এক স্মরণীয় অধ্যায় । 
সুস্থ মস্তিষ্ক, প্রাপ্তবয়স্ক, মুকীম (মুসাফির নয় এমন ব্যক্তি) ব্যক্তিই 
১০ যুলহজ্জ ফজর হতে ১২ যুলহজ্জ সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে 
নিসাব (সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা 
অথবা সেই পরিমাণ নগদ অর্থ) পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় 
তবে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব ৷ কুরবানী ওয়াজিব 
হওয়ার জন্য যাকাতের নিসাবের মত সম্পদের এক বছর 
অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয় । বরং যে অবস্থায় সাদাকায়ে ফিতর 
ওয়াজিব হয় সেই অবস্থায় কুরবানীও ওয়াজিব হবে । 

নেক আমলসমূহের মধ্যে কুরবানী একটি বিশেষ আমল | এ 
কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) সবসময় কুরবানী করেছেন এবং সামর্থ 


অক্টোবর”১৪ 


অনুভূতি, প্রেম-ভালবাসা ও একান্তিকতা যা নিয়ে কুরবানী 
করেছিলেন আল্লাহর খলীল হযরত ইবরাহীম (আ.) | কেবল 
গোশত ও রক্তের নাম কুরবানী নয় । বরং আল্লাহর রাহে নিজের 
সম্পদের একটি অংশ বিলিয়ে দেওয়ার এক দৃপ্ত শপথের নাম 
কুরবানী । গোশত খাওয়ার নিয়তে কুরবানী করলে তা আল্লাহর 
নিকট কবুল হবে না । কেননা আল্লাহ তাআলার নিকট গোশত ও 
রক্তের কোন মূল্য নেই। মূল্য আছে কেবল তাকওয়া, 
পরহেযগারী ও ইখলাসের । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
'আল্লাহর কাছে কখনো যবেহকৃত পশুর গোশত ও রক্ত পৌছবে 
না, পৌছবে কেবল তাকওয়া [সূরা আল-হজ্জ: ৩]। 
অতএব আমাদের একান্ত কর্তব্য, খাটি নিয়ত-সহকারে কুরবানী 
করা এবং তা থেকে শিক্ষার্জন করা | নিজেদের আনন্দে অন্যদের 
শরীক করা ঈদুল আযহার শিক্ষা | কুরবানীকৃত পশুর গোশত 
তিন অংশে ভাগ করে এক অংশ নিজের জন্য সংরক্ষণ, দ্বিতীয় 
ংশ আত্রীয়-স্বজনকে প্রদান এবং তৃতীয় অংশ সমাজের 
অভাবগ্রস্থ ও দরিদ্র মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া ইসলামের 
বিধান । কুরবানীকৃত পশুর চামড়া অনাথ আশ্রম, এতিমখানা ও 
মাদরাসায় পড়ুয়া দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ভরণপোষণের জন্য প্রদান 
করলে দ্বিবিধ সওয়াব হাসিল হয় । এক দুঃখী মানুষের সাহায্য 
দ্বিতীয় দীনী শিক্ষার বিকাশ । প্রকৃতপক্ষে কুরবানীদাতা কেবল 
পশুর গলায় চুরি চালায় না, বরং সে তো চুরি চালায় সকল 
প্রবৃত্তির গলায় আল্লাহর প্রেমে পাগলপারা হয়ে । এটিই কুরবানীর 
মূল নিয়ামক ও প্রাণশক্তি । এ অনুভূতি ব্যতিরেকে যে কুরবানী 
করা হয় তা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)- 
এর সুন্নাত নয়, এটা এক রসম তথা প্রথা মাত্র । এতে গোশতের 
ছড়াছড়ি হয় বটে কিন্তু সেই তাকওয়া হাসিল হয় না যা কুরবানীর 
প্রাণশক্তি । পশু কুরবানীর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে মানুষের মধ্যে 
বিরাজমান পশু শক্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরনিন্দা, 
পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি রিপুগুলোকেই কুরবানী দিতে হয় । আর 
হালাল অর্থে অর্জিত পশু কুরবানীর মাধ্যমে তারই বহিঃপ্রকাশ 
ঘটানো হয় । আমরা চাই ব্যক্তি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে 
সকল অনিশ্চয়তা-শঙ্কা দূর হোক । হিংসা-হানাহানি ও বিদ্বেষ 
ভুলে গিয়ে কুরবানীর আনন্দে শামিল হয়ে সকলের মধ্যে সাম্য ও 
সহমর্মিতার মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
[| আত্তার্তহীদ ২ 
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উদ্যাপন করার প্রস্ততি নিতে হবে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে 
এই মাসের শুরুতে এক সাথে দশ 
দিনের ইবাদত দান করেছেন 
কুরআন শরীফের সুরা আল-ফজরে 
আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, 
2 

তার যা জোড় ও যা বিজোড় ৰা 

উক্ত আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
৫টি বিষয়ের কসম করেছেন । 
প্রথম ৩১ (আমি ফজরের কসম 
করে বলছি ।) সকাল বেলায় আমাদের 
যে নামায আদায় করতে হয় তার নাম 
সালাতুল ফজর । আল্লাহ রাববুল 
আলামীন ফজরের নামে কসম 
করেছেন । আল্লাহ রাববুল আলামীনের 


৩ ৩-০০ ভা ত্৩১%0৩5৩০৬5৯ 
8৬৬০4৯02৬05 052৯ এ ৪-০া 
এ এ৮০ এএ 0০৮ 25০ এসএ 
0১৩ 0৬ 015 ০১৬ ৮৬৪ স্ঞ$ 
৯০ ৮ শা! এনা কান এমি 

-১৬৯৪ ০৮ 
“আল্লাহর চেয়ে সত্য বিষয় আর কে 
বলতে পারে" মহান সত্যবাদী হলেন 


ইকরিমা (রহ.) বলেন, ওয়াল ফজরি 
তথা সুনির্দিষ্ট দিন অর্থাৎ যিলহজ 
মাসের দশম তারিখের সকাল বেলা । 
বিশেষ করে এ দিনের শপথ করার 
কারণ এই যে, আল্লাহ তাআলা 
প্রত্যেক দিনের সাথে একটি রাত 
সংযুক্ত করে দিয়েছেন, যা ইসলামি 
নিয়মানুযায়ী দিনের পূর্বে হয়ে থাকে । 
কিন্তু [1] [াঢাাতথা যিলহজের দশম 


আল্লাহ নিজেই । কাজেই আল্লাহর 
কথাকে বিশ্বাস করানোর জন্য কখনো 


তারিখ এমন একটি দিন, যার সাথে 
কোন রাত নেই । কারণ এর পূর্বের 


শপথ কিংবা কসম করতে হয় না। 


রাতটি এ দিনের রাত নয়, বরং নিয়ম 


কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন 


অনুযায়ী তা আরাফারই রাত তথা ৯ 


শরীফে বিভিন্ন আয়াতে কেন বারবার 


তারিখের রাত নয়, ১০ তারিখের 


কসম করেন? যে জিনিসের নামে 


রাত । কিন্তু শরীয়তে এই রাতকেও ৯ 


কসম করেন সে জিনিস অত্যন্ত 
মর্যাদাবান, অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ ৷ এ তথ্য 
মানবজাতিকে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন 
নামে আল্লাহ কসম করেছেন |” 


তারিখের রাত হিসেবে সাব্যস্ত 
করেছে । এ কারণেই কোন হাজী যদা] 
[| [তথা নবম তারিখে দিনের 


এই সূরার শুরুতে আল্লাহ কসম করে 


কোন কথা কসম করে বলতে হয় না। 
কারণ তিনি বিশ্বস্ত । তাফসীরে 


বলেন, 
১১৫; (ফজরের কসম) । ফজরের 
নামাযের কসম, সুনির্দিষ্ট একটি দিনের 


কারণে বা অন্য কোন কারণে পৌছতে 
না পারে এবং এই রাতের সুবহে 
সাদেকের পূর্বে কোন এক সময় পৌছে 
যায়, তাহলে সে হজ পেয়ে যাবে। 
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কাজেই বুঝা যায় [ঠা]. [যা ][]তথা 
নাহারের দিন বা ১০ তারিখের দিন 
এমন একটি দিন যার কোন রাত 
নেই । সুতরাং []]] []ঘা্টীহার এমন 
একটি দিন যার কোন রাত নেই। 
কাজেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সে 
দিনকে এতটুকু মর্যাদা দান করেছেন, 
তার রাত না থাকলেও একটি দিনের 
রাতসহ যে মর্ধাদা সে মর্যাদা তাকে 
দান করেছেন | 
হযরত জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
& ৮৬05) 526 ০18 2৮৬৪ 
1 1:4-গ$ 8558848 ৯৪এু্র 
(৮503 57509 593 ৯ ৮ 
[৩ 
হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ 
(রাষি.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) 
ইরশাদ করেন, “দশ রাত হচ্ছে, ঈদুল 
আযহার প্রথম দশ দিনাত্সীর ১৯%? 
হল আরাফার দিন 6১; হল 
নাহারের দিন 1৮৪ 
[0উ৬১৫গ্840221864 
নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম 
স্মরণ করে । 
নির্দিষ্ট দিনগুলো হল, যিলহজ মাসের 
প্রথম দশ দিন । যেমন- তাফসীরে 
রাষীতে উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে, 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাষি.), ইমাম শীফিয়ী (রহ.) ও 
জমহুরের একমত্যে যিলহজ মাসের 
প্রথম দশ দিন ৬ 


হাদীস শরীফে যিলহজের প্রথম 
দশ দিনের ফযীলত 


ক ০4১১5451 ৩০ ৮৭০৪৩৭৬০ 
ঞাএ ভি ০০1 ১০: 55) 
্: 1305, ০০ ভব ভি ৮5৬ 
91055335035 44455 
€৫5৯1 এ ১৮০3৯) 39 

লা 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) হতে বর্ণিত,[রাসূলে করীম 
(সা.) বলেন, “যিলহজ মাসের প্রথম 
দশ দিনের নেক আমলের চেয়ে অন্য 
কোন দিনের নেক আমল আল্লাহ 
তাআলার নিকট বেশি পছন্দনীয় নয় । 
সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, 
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও কি এর 
সমতুল্য হবে না? রাসূলে করীম (সা.) 
ইরশাদ করলেন, “না । হ্যা, যদি কোন 
ব্যক্তি নিজের জান ও মাল উভয়টা 
জন্য বের হয়ে যান এবং কোনটি নিয়ে 
আর ফিরে না আসেন । অর্থাৎ জান ও 
মাল উভয়টাই আল্লহর রাস্তায় খতম 
করে দিয়ে যদি শাহাদাতবরণ করেন, 
তাহলে তার ব্যাপারটি ভিন্ন ।”] 


এ দশ দিনে অধিক 
9১ 


৮৪/০এএলাডিল 
রন পনি ১০১ মি গর | এ! ডি 
(ও, 28৫15 ০89 554128 
রে 


তিতা 
০৪০ ৮৪৮০৩০৩৪ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 


এ দশ দিনের আমল যথাক্রমে 


4253881-8 
পাঠ করা |] 

২.তাকবীর ০৮৫9 তা ঞি। তা) 
45 এডি ত৫ি55181513 
(4550| পাঠ করা |] 


৩.বেশি বেশি যিক্র করা। এ 
দিনগুলোতে বিশেষত আরাফার 
দিন অধিকহারে যিকর করা 
মুস্তাহাব [] 

৪. প্রথম নয় দিনে রোযা রাখা | কারণ 
প্রতিটি রোযার বিনিময়ে আল্লাহ 
তাআলা এক বছর রোযা রাখার 
সওয়াব দান করবেন | নবী করীম 
(সা.) এসব দিনে রোযা রেখেছেন |] 

৫.কিয়ামুল লায়ল তথা রাত-জাগরণ 
করা । কারণ প্রতিটি রাতের 
বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা শবে 
কদরের রাত-জাগরণের সওয়াব 
দান করবেন |] 

৬. চুল, নখ ইত্যাদি না কাটা: হাদীস 
শরীফে এসেছে, [] 

৬০০5 ]) ৬৪ তে, এ ৩০ 

এপ, ০ ৮4959 পা 
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হযরত উম্মে সালামা (রোযি.) থেকে 


বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, 'যিলহজের দশক শুরু হওয়ার 


(রাযি.) হতে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ 


পর তোমাদের কেউ যদি কুরবানি 


(সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ 
তা'আলার নিকট যিলহজ মাসের প্রথম 


করার নিয়ত করে, তাহলে সে যেন 
কুরবানীর পশু যবেহ করার আগ পর্যন্ত 


দশ দিনের চেয়ে অন্য কোন দিন বেশি 
পছন্দনীয় নয় এবং এ দশ দিনের 
আমলের চেয়ে অন্য কোন আমল তার 


তার নখ, চুল ও শরীরের কোনো লোম 
না কাটে । কেউ যদি এ নিয়ম পালন 
করে, তাহলে আল্লাহ তাকে কুরবানির 


নিকট অধিক পছন্দনীয় নয়। এ জন্য 
ওই দিনসমূহে তাহলীল, তাকবীর ও 
আল্লাহর যিকর বেশি পরিমাণে কর । 
কেননা ওই দিনসমূহে একদিন রোযা 
রাখা এক বছর রোযা রাখার সমতুল্য 
এবং ওই দিনসমূহের আমলের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করে সাত শত গুণ পর্যন্ত 
নিয়ে যাওয়া হয় 1৮ 


সওয়াব দান করবেন ।”শ্‌] 


একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাঘি.) রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় 
দেখতে পেলেন যে, জনৈক মহিলা 
তার ছেলের চুল কাটছে । তখন হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রোষি.) 
মহিলাকে বললেন, হে মহিলা! তুমি 
যদি তোমার ছেলের চুল এখন না 
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কেটে আর কিছুদিন অপেক্ষা করে 


“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 


কুরবানির দিন কাটতে তাহলে তোমার 


আস (সা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) 


জন্য খুবই উত্তম হত, তুমিও সওয়াব 
পেতে এবং তোমার সন্তানও সওয়াব 
পেত। 

যারা কুরবানি করবে তাদের জন্য 


নখ-চুল না কাটা মুস্তাহাব 
হযরত নাফে' (রহ.) বর্ণনা করেন, 


2 225758734% 
১০ এ ও ৫ 9৩০ 48১০৪ 


৮০৮4৭ 


৬52 

8.5 ৫5 
পু ৩4০ ০ 9৮ ০০০০ 
দি 


0 ৮-৪ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর নি 
থেকে বর্ণিত, “একদিন তিনি আমাকে 
তার জন্য মোটা শিংবিশিষ্ট কুরবানির 
পশু ক্রয় করার নির্দেশে দিলেন, 
অতঃপর ঈদের দিন ঈদগাহে তার 
পশুটি যখন যবেহ করলাম তখন তিনি 
তার মাথার চুল মুগ্ডালেন। তিনি 
অসুস্থতার কারণে ঈদগাহে যেতে 
অক্ষম ছিলেন ।”১ 
যারা কুরবানি করবে না তারা 
নখ-চুল ইত্যাদি না কাটলে 
কুরবানীর সওয়াব পাবে 


যারা কুরবানি করতে অক্ষম তারা যদি 
নখ-চুল ইত্যাদি না কাটে, তাহলে 
তারা হাজীদের সাথে সামঞ্জস্যশীল 
পন্থা অবলম্বন করার কারণে তারাও 
কুরবানির সওয়াব পাবে । কিন্তু তারা 
চুল-নখ ইত্যাদি ঈদের নামাযের আগে 
কেটে নেবে । 
লে ০০১22 0০৯৪৬ 
০৩৩ পা এন :0$ 
পা এরি 2149) 9250৯ 5। 
:৫$ ক পতিভিডা 
9/499545-5248৬528 
0৩৫73 445 4৩ 435345945০৪ 
এজ 415 94৯ 


০ 


ইরশাদ করেন, “আমাকে হুকুম করা 
হয়েছে কুরবানির দিনকে ঈদ হিসেবে 
পালন করতে । আল্লাহ তাআলা এ 
উম্মতের জন্য দিনটিকে ঈদ হিসেবে 
সাব্যস্ত করেছেন ।' জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন 
করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুধ খাওয়ার 
জন্য ধারকৃত একটি উটনী বা ছাগী 
ব্যতীত আমার আর কিছু নেই, এখন 
আমি কি তা কুরবানি করব? রাসুল 
(সা.) ইরশাদ করলেন, “না | বরং তুমি 
নখ-চুল ইত্যাদি কাট । আল্লাহর কাছে 
এসবই তোমার পরিপূর্ণ কুরবানি 1৮১১ 

অর্থাৎ যারা কুরবানি করতে অক্ষম 
তারা যদি যিলহজের প্রথম দশ দিনে 
নখ-চুল ইত্যাদি না কাটে, তাহলে 
তারা কুরবানি করার সওয়াব পাবে । 


যিলহজেসর চাদ উদিত হওয়ার 

পর তিনটি কাজ করা সুন্নত 

১. কুরবানীর পশু যবেহ না করা পর্যন্ত 
নখ-চুল ইত্যাদি না কাটা । 

২.দশ তারিখের আগ পর্যন্ত রোযা 
রাখা । 


তারা যদি নখ-চুল ইত্যাদি না কাটে, 
তাহলে তারাও কুরবানির সওয়াব 
পাবে । 

দশ রাতের ফযীলত 
১৪ (2) :0005 & শ0১৪ 


এ পর পরস 


৩০৬টি এ৩ 
পি০45৯0৬ 


বর্ণ ৮25 


0058 5 83456504505 


-4952| 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 


করেন, “আল্লাহর ইবাদতের নিমিত্তে 


রোযা রাখার সমতুল্য এবং একেক 
রাতের ইবাদতে শবে কদরে ইবাদত 
করার সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া 
যায় ৮] 

সুতরাং রাতের বেলায় আমরা ইশা ও 
করব এবং শেষ রাতে তাহাজ্জুদের 


৩.রাতে যথা সম্ভব অধিকহারে যিক্র 
ইত্যাদি নফল ইবাদত করা । 


তিনটি কাজ করা ওয়াজিব 


১. কুরবানি করা । 
২. ঈদের নামায পড়া ও 
৩. তাকবীরে তাশরীক বলা । 


তাদের জন্য নখ-চুল ইত্যাদি না কাটা 
মুস্তাহাব । আর হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আমর (রাযি.)-এর হাদীসে দ্বারা 
বোঝা যায়, যারা কুরবানি করবে না 
তারা যদি নখ-চুল ইত্যাদি না কাটে, 
তাহলে তারাও কুরবানির সওয়াব 
পাবে । আল্লামা ইসহাক আল-গাজী 
(রহ.) ও আল্লামা মুফতী আহমদুল্লাহ 
(দা. বা.) এবং মজলিসে বুহুসুল 
ইসলামিয়া পটিয়ার সকল সদস্যবৃন্দের 
তাহকীক হল, যারা কুরবানী করবে না 


নামায আদায় করব । 

১. রামাযান ব্যতীত অন্যান্য দিনগুলোর 
মধ্যে যিলহজের প্রথম দশদিনের 
আমল আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় । 

২.ফরয রোযা ও লায়লাতুল কদরের 
আরাফার দিন ও হজের কার্যাদি 
সম্পাদনের দিক দিয়ে যিলহজের 
প্রথম দশ দিনের আমল উত্তম | 

শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী 

(রহ.) লিখেন, আরাফার দিনের 

কারণে যিলহজের প্রথম দশ দিন 

উত্তম, লায়লাতুল কদরের কারণে 
রামাযানের শেষ দশ দিন উত্তম | 


আরাফার দিনে রোযার ফযীলত 
9 6৫) :00$ 6 এ ঠা 50 না ১০ 
এ সা এ ০৮০ 4 


পে 
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অক্টোবর'১৪ _____77--) আত্তান্তহীদ 
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95 0৬১১ :এ৮০ ০ ১৪৮ 
৮14 ০485৮ পল 


48০ রর 825 ০ 
“হযরত আবু কাতাদা রোষি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, আমি আশা করি, আরাফার 
দিনে রোযাদারের রোযার বিনিময়ে 
আল্লাহ তাআলা তার এক বছর আগের 
ও পরের গুনাহ মাফ করে দেবেন 1৮১৩ 
অর্থাৎ পরবর্তী এক বছর গুনাহ করা 
থেকে তাকে হেফাজত করবেন । আর 
যদি গ্তনাহ করে থাকে তাহলে তা মাফ 
করে দেবেন । আর যদি মারা যায়, 
তাহলে তার আমলনামায় বিগত 
বছরের সওয়াব লিখে দেবেন । উক্ত 
দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব | 


নি 37:45 লে ৩৪ এ ৬৪ 
টি ও ৩ 0 

(০১520 2 
হযরত আবু উমামা (রোযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 


করেন, “যে ব্যক্তি সওয়াব লাভের 
আশায় দু'ঈদের রাত (ঈদুল আযহা ও 


ঈদুল ফিতর) ইবাদত করবে, তার 
কলব ওই (কিয়ামতের কঠিন) দিনেও 
মরবে না, যে দিন (ভয়ঙ্কর ও 


হযরত আলী (রাধি) ও হযরত 


ভীবিষিকাময় পরিস্থিতির কারণে) 
মানুষের অন্তর মারা যাবে 1৮৯১ 


ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে রাতে 
জাগরণ থেকে উদ্দেশ্য হল আল্লাহর 
ইবাদতে মগ্ন থাকা, যিক্র করা ও 
তাসবীহ পাঠ করা । আত্রীয়-স্বজন ও 
মাতা-পিতা, ভাই-বোন, নিজ 
পরিবারবর্গ ইত্যাদি সকলের সাথে 
সদ্যবহার করা | এ রাতে যারা ইবাদত 
করবে তাদের কলব বা অন্তর মারা 
যাবে না । অর্থাৎ কিয়মত দিবসে যখন 
ভয়ঙ্কর ও ভীবিষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি 
হবে, যখন কেউ কারো আপন হবে না, 
আল্লাহর আযাবের ভয়ে সকলে যখন 
ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, তখন ওই 
ব্যক্তি ভয়-ভীতিহীন অবস্থায় থাকবে । 
আল্লাহ আমাদের সকলকে এ নেয়ামত 
লাভের তওফীক দান করুন । আমীন । 
কোনো কোনো আলেম বলেন, ওই 
ব্যক্তির কলব দুনিয়ার মোহে অন্ধ হবে 
না। এটিই মূলত কলবের মৃত্যু । আর 
ওই ব্যক্তি অপমৃত্যু থেকে নিরাপদ 
থাকবে । 


তাকবীরে তাশরীক সংক্রান্ত 


আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (োি.) 
বলেন, তাকবীরে তাশরীক হচ্ছে, 
সালামের পর | পা ঝি। পু ঝি) 
পাটি 25958812115 গুহা 
(2১9০]143 পাঠ করা । 


তাকবীরে তাশরীকের 

প্রেক্ষাপট ও সূচনা 

তাফসীরে কাশ্‌শাফে বর্ণিত আছে যে, 
যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ 
তাআলার হুকুমে হযরত ইসমাঈল 
€আ.)-কে যবেহ করতে শুরু করলেন, 
তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) জান্নাত 
থেকে একটি দুম্বা নিয়ে এলেন । 
হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজ পুত্রকে 
যবেহ করে ফেলেন কি-না, এ ভয়ে 
তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবর 
আল্লাহু আকবর হযরত ইবরাহীম 
(আ.) তাকে দেখে বলে উঠলেন, লা 
ইলাহ ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর আর 
যখন হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর 
ফিদিয়া সম্পর্কে যখন তিনি জানতে 
পারলেন, তখন বলে উঠলেন, আন্মাহু 
আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদ | 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢু প্রতিজ্ঞ 


তিল ভুলা ইউ ত্বকী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট এ ঘটনা 


ইচ্ছাকৃত বা ভূলে কথা বলে অথবা 


সাবেত নেই তবে ফেকাহ ও ফতোয়ার 


ইচ্ছাকৃত পেটের বায়ু নির্গত করে, 


কিতাবে তাকবীরে তাশরীকের তাহলে সে তাকবীর বলবে না ১ 
ইরানি বিড! মাসআলা: ইমাম যদি তাকবীর বলতে 
তাকবীরে তাশরীকের হুকুম ভুলে যায় তাহলে মুক্তাদীর জন্য 


যিলহজের নয় তারিখ ফযরের নামায 
আদায় করার পর থেকে তের তারিখ 
আসরের নামায আদায়ের পর পর্যন্ত 
প্রত্যেক ফরয নামায আদায় কারি; 


একাকী, সকলের ওপর প্রত্যেক ফরয 
নামাযের পর পরই একবার তাকবীরে 
তাশরীক বলা ওয়াজিব | মহিলারা নিম্ন 
স্বরে তাকবীর বলবে, আর পরুষেরা 
উচ্চ স্বরে তাকবীর বলবে 1৯ 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
ত্র 125 গে পি 
[১৫৫ সি. 
“অতঃপর যখন হজের যাবতীয় অনুষ্ঠান 


তাকবীর বলা ওয়াজিব ।২, 

মাসআলা: মাসবুক ব্যক্তি তার ছুটে 
যাওয়া নামায আদায় করার পর তার 
ওপর তাকবীর বলা ওয়াজিব ।২২ 
মাসআলা: মাসবুক ব্যক্তি যদি তার 
ছুটে যাওয়া নামায আদায় করার পুর্বে 
ইমামের সাথে তাকবীর বলে তখন 
নামায ফাসেদ হবে না ।২৩ 


মাসআলা: তাকবীরে তাশরীকের 
দিনসমূহের কযা নামায যদি চলতি 
দিনসমূহে আদায় করে তাহলে ফরয 
নামাষের সালাম ফিরানোর পর পরই 
তাকবীর বলবে । আর যদি অন্য 
দিনের কযা নামায তাকবীরে 


ক্রয়াদি সমাপ্ত করে সারবে, তখন 


তাশরীকের দিনসমূহে আদায় করে 


স্মরণ করবে আল্লাহকে, যেমন করে 
তোমরা স্মরণ করতে নিজেদের বাপ- 
দাদাদেরকে 1১৬ 


তাকবীর সংক্রান্ত মাসায়েল 


অথবা তাকবীরে তাশরীকের 
দিনসমূহের কযা নামায অন্য দিনে 
আদায় করে অথবা বিগত তাকবীরে 
তাশরীকের দিনসমূহের কযা নামায 


মাসআলা: তাকবীরে তাশরীকের 


চলতি বছরের তাকবীরে তাশরীকের 


ফরয নামাযের সালাম 


দিনসমূহে আদায় করে তাহলে এই 


ফিরানোর পর পরই তাকবীর বলবে । 
যদি নামাযের পরপরই ইচ্ছকৃতভাবে 
কথা-বার্তা বলা হয় বা ওজু ভেঙে যায় 
তাহলে তাকবীর বলতে হবে না ।”শ] 
মাসআলা: যদি ফরয নামাযের পর 
কেউ তাকবীর বলতে ভুলে যায় বা 
মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে 
পরে তা পুনরায় পড়ে দিতে হবে 
না রঃ 

মাসআলা: যদি ফরয নামাযের পর, 
কেউ নামাযের স্থান থেকে সরে যায়, 
তবেমসজিদের ভেতরে কাতারের মধ্যে 
থাকে বা ভুলে পেটের বায়ু নির্গত হয়ে 
যায় তাহলে তাকবীর বলবে ।৯ 
মাসআলা: যদি ফরয নামাযের পর 
মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় অথবা 


তিন ছুরতে তাকবীর বলবে না 1১৪ 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-ফজর, ৮৯:১৩ 
২ আল-আলুসী, রাহুল সাআনী ফী 
তাফসীরিল কুরতানিল আযীম ওয়াস- 
সাবউল মাসানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১০২ 
খাদিমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন 
যুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা শরীফ, সুউদি আরব, 
পৃ. ১৪৫৫ 
* আস-সুযুতী, আদ-দ্ুরর্ল মনসর ফীত 
তাফসীর বিল-মাসর, দারুল ফিকর, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৮, পৃ. ৫০০ 


৩৩০০৯ ০৩০০৯ ৩:০৮5-শী 
১4০ প্ার্ডাল10০ লা ০3 


(আস) 08820 4555 


« আল-কুরআন, সরা আাল-হজ, ২২:২৮ 

* ফখরুদ্দীন আর-রাযী, মাফাতীহুল গায়ৰ ₹ 
আত-তাফসীরল কবীর, দারু 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. 
২০০০ খি.), খ. ২৩, পৃ. ২১৮-২২০ 

". আবু দাউদ, আস-স্থনান, . আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ৩২৫, হাদীস: ২৪৩৮ 

*.. আল-বায়হাকী, শুআরুল _ ঈমান, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 
খ. ৫, পৃ. ৩১২, হাদীস: ৩৪৮১ 

৯ মুসলিম, ত্রাস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৫৬৫, হাদীস: ৩৯ (১৯৭৭) 

১ মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী, 
আল-মু ওয়/ত। আল-মাকতাবাতুল 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, পৃ. ২১৩, 
হাদীস: ৬৩১ 

» আবু দাউদ, এাওজ্ঞ, খ. ৩, পৃ. ৯৩-৯৪, 
হাদীস: ২৭৮৯ 

১২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৩, পৃ. ১২২, হাদীস: ৭৫৮ 

* আত-তিরমিযী, প্রাজ্ঞ খ. ৩, পৃ. ১১৫, 
হাদীস: ৭৪৯ 

». ইবনে মাজাহ, আস-সনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫৬৭, হাদীস: 
১৭৮২ 

» ইবনে আবিদীন, রাদ্ুল মুহতার আলাদ 
দুররিল মুখতার _ হাশিয়াতি ইবনে 
আবিদীন _ ফতোয়ায়ে শামী, দারুল 
ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১৭৯ 

১* আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:২০০ 

» আল-কাসানী, বাদায়িউস সানাই ফী 


তারতীবিশ  শারাযি, এইচএম সাঈদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ১, পৃ 
১৯৬ 
৯” আল-কাসানী, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ১৯৬ 
১ আল-কাসানী, গ্রাঁজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ১৯৬ 
২০ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুজ, খ. ২, পৃ. ১৭৯ 
২ ইবনে আবিদীন, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮০ 
২২ ইবনে আবিদীন, গ্রাঁওক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮০ 
২৬ ইবনে আবিদীন, এাঁওক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮০ 


খ. ২, পৃ ৮৩ 
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কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল 


ফিকাহ বিভাগ***১০১০১০০০০০০০০০০৪০৪০৬৪৪৪৩৬ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


কুরআন মজীদের বাণী 
8 ৬৪6 9 0৫ ত2০ এ 
59246 


হে নবী! আমরা তোমাকে ইহ- 
পরকালের প্রভূত মঙ্গল দান করেছি । 
সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে 
নামায আদায় কর এবং কুরবানীর জন্ত 
যবেহ কর। নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি 
তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে- 
ই মলহীন ও বংশধরহীন 1১ 


রাসূলুল্লাহ সো.)-এর পবিত্র বাণী 
১. হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, 
দে রাসুল (সা.) ইরশাদ 


০৪0৫৮০3 


৩ 2 1154 17৯1 টি 4] ্ উর 
5১০5 (2 7515 
১৬ 4192 ৬ রি ও ০8১ 


(21৮5১৮91064 55 
11 


কুরবানীর দিনে আল্লাহ তাআলার 
নিকট কুরবানীর চেয়ে অধিক প্রিয় 
আর কোন আমল নেই। 
কিয়ামতের দিন কুরবানীকৃত পশুর 
লোম, খুর ও শিংসহ উপস্থিত 
হবে । কুরবানীর জন্তু যবেহ করার 
সময় প্রথম রক্তবিন্দু ভূ-পৃষ্ঠে 
পতিত হওয়ার আগেই কুরবানী 
আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল 
হয়ে যায় । 


কু পর) ৫ 


৩5 ০445৬ 962 ্ 9৯ 
৫5465 558 2 4 ৬৫ 
৫5064464448 -45 
(৫725 5-21 4214125 1 
(200) ৮5 ৭22৬ ০০ 2105 

(86 ৯৮০ কি 
“তুমি তোমার কুরবানীর দিকে যাও 
এবং সেখানে উপস্থিত থেক। 
কেননা তোমার বিগত সকল গুনাহ 
তার প্রথম রক্ত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ক্ষমা করে দেওয়া হবে ।' তিনি 


বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটি 
কি আমাদের জন্য বিশেষভাবে? 


তিনি বলেন, “না, বরং তা 
আমাদের জন্য ও সকল 
মুসলমানের জন্য ।৮* 


. হযরত যাইদ ইবনে আরকম 


(রাযি.) থেকে বর্ণিত, ূ 
৫১53 ৫ ঞ। ০১০০ ০০৮9৪ 
2৮ 
০১১০1080৫65 2503 নি 
19008165525 75 ৫8 05 €& 
৩৪৩): 0 10140-25 £৫৬ 
(5 ০৯৪ 555 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ 


জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর 


রাসূল! এ কুরবানীর জন্তগুলো 


শি কী? অর্থাৎ এই জন্তগুলো 


২. আল্লাহর রাসুল (সা.) হযরত 
ফাতিমা (রাযি.)-কে উদ্দেশ্য করে 


আমরা কেন যবেহ করি? উত্তরে 
হুযুর (সা.) ইরশাদ করলেন, এটি 
তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম 


(আ.)-এর তরীকা | তিনি আল্লাহর 
মুহাববতের প্রমাণস্বরূপ তার 
প্রিয়পুত্রকে কুরবানী করতে আদিষ্ট 
হয়ে এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। তাই আল্লাহ তায়ালা তার 
পুত্রের পরিবর্তে জন্তু করবানীর 
আদেশ দিয়েছিলেন । আমরা 
তারই অনুসরণে আদিষ্ট হয়ে 
কুরবানীর জন্তগুলো যবেহ করি 
তারা জিজ্ঞেস করলেন, এতে 
আমাদের জন্য প্রাপ্য (সওয়াব) 
কী? তিনি উত্তরে ইরশাদ করলেন, 
'জন্তর (গরু, ছাগল ইত্যাদি) 
প্রতিটি পশমের পরিবর্তে এক 
একটি করে সওয়াব দেওয়া হবে ।” 


সাহাবীগণ পুনরায় জিজ্ঞেস 
করলেন, (ভেড়া, দুম্বা যবেহ 
করলে. এগুলোর) পশমের 


পরিবর্তে কী সওয়াব হবে ইয়া 
রাসূলুল্লাহ (সা.)! উত্তরে তিনি 
বললেন, প্রত্যেক পশমের 
পরিবর্তে এক একটি সওয়াব 
দেওয়া হবে ।”* 


এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, কুরবানী 
নিছক গোশত খাওয়া বা দরিদ্রকে 
দাওয়াত খাওয়ানো নয়, যেমন 

রা বলে থাকে । বরং 
আল্লাহ পাকের মুহব্বতে তারই 
নামে নিজ প্রিয়তম জিনিসকে 
উৎসর্গ করাই এ কুরবানীর মুখ্য 
উদ্দেশ্য । 


. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 


তি, রাসূলুল্লাহ (সো.) ইরশাদ 


করেন 


গ 
2৮ মারি 4212 
১৩০৮৮ 405 জো 
হাযির 
. (১৮22 রি 


অকট্টোবর'১৪ ___________ । আত্তার্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা ৬. শরীয়ত মতে যে ব্যক্তি মুসাফির 


সত্তেও যে ব্যক্তি কুরবানী করলো 


তার জন্য কুরবানী বাধ্যতামূলক 


না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের 
কাছেও না আসে 1 


যে, সক্ষম ব্যক্তিকে যে কোন অবস্থায় 
কুরবানী করতেই হবে । কারণ এ 
হাদীস দ্বারা তাদের ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব প্রমাণিত হচ্ছে । 


কুরবানী কার ওপর ওয়াজিব? 

১. যার কাছে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ 
বা স্বর্ণালংকার কিবা ৫২ তোলা 
রূপা অথবা সমমুল্যের টাকা, 
রৌপ্য নির্মিত অলংকার, বাণিজ্যিক 
সামগ্রী, মালিকানাধীন অব্যবহৃত 
আসবাবপত্র প্রভৃতি যা প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত রয়েছে, তার জন্য 
কুরবানী করা ওয়াজিব । কারো 
মতে, ৪২ তোলা রৌপ্য মুল্যের 
স্বর্ণ থাকলেও কুরবানী ওয়াজিব, 
যদিও সাড়ে সাত তোলা থেকে 
কম হয়। এটার ওপর আমল 
করাই ইহতিয়াত বা সাবধানতা । 

২. কুরবানীর ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদ এক 
বছর পর্যন্ত জমা থাকা শর্ত নয়; 
কিন্তু যাকাতের জন্য শর্ত 

৩. কোন গরীব লোক যার কাছে উক্ত 
পরিমাণ সম্পদ নেই, কিন্তু 
কুরবানীর তিনদিন সময়ের মধ্যে 
ওয়াজিব পরিমাণ সম্পদের 
অধিকারী হয়ে গেল, তার ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব | 

৪. এর বিপরীত যদি কোন 
সম্পদশালী ব্যক্তি এ দিনগুলো 
শেষ হওয়ার আগেই গরীব হয়ে 
যায়, অথচ সে কুরবানী করেনি, 
তবে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব 
থাকবে না। 

৫. নাবালেগ ও পাগলের ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব নয় । সুতরাং 
তাদের সম্পদ থেকে কুরবানী করা 
জায়েয হবে না। হ্যা অভিভাবক 
নিজ মাল থেকে তাদের জন্য 


কুরবানী করতে পারে | 


নয়। 


. যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, 


সে যদি কুরবানীর দিনসমূহ অর্থাৎ 
জিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে 


দিতে হবে । আর যদি যবেহ করে 
দেয়, তা হলে গোশতগুলো কোন 
গরীবকে দান করবে; নিজে খেতে 
পারবে না। যবেহ দ্বারা যে 
পরিমাণ মূল্য হাস পেয়েছে, সে 
পরিমাণ মূল্য গরীবকে দান করে 


১২ তারিখের দিন সূযস্তি পর্যন্ত 
কুরবানীর উদ্দেশ্যে কোন জন্তব ক্রয় 
করে, উক্ত জন্তর কুরবানী ওয়াজিব 
হয়ে যায় ১ কিন্তু নিজ গৃহপালিত 
জন্ত কুরবানী করার নিয়ত করলে 
তা ওয়াজিব হয় না। 


. কুরবানী করা ওয়াজিব | যদি কেউ 


উচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব কুরবানী 


আদায় না করে তবে সে বড় 
গোনাহগার হবে । 


সময় 


দিতে হবে । যদি নিজ উক্ত জন্তর 
গোশত খায়, তবে সমপরিমাণ 
গোশতের মুল্য গরীবকে দান 
করবে । 


কুরবানীর জন্ত 
১. বকরী, দুম্বা বা ভেড়া এক ব্যক্তির 


করা যাবে শরীকী কুরবানীতে 
ংশীদারগণের নিয়ত কুরবানী বা 
আকীকা হতে হবে । যদি কোন 


১. ১০ জিলহজ ঈদুল আযহার 


নামাযের পর থেকে ১২ জিলহজ 
সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন 
সময়ে কুরবানী করা চলে । তবে 
প্রথম দিন উত্তম এবং রাতে 
মাকরূহ । 


. নামাযের পর কুরবানীর জন্ত জবেহ 


করার পর যদি প্রকাশ পায় যে, 
ঈদের নামায শুদ্ধ হয়নি, তবে 


ংশীদারের নিয়ত গোশত খাওয়া 
হবেনা । 


. ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা পূর্ণ এক 


বছর বয়স্ক হওয়া জরুরি ৷ কিন্তু 
কম বয়স্ক মোটা তাজা ভেড়া বা 
দুশা যদি এক বছরের মতো 
দেখায়, তবে উক্ত জন্ত দ্বারাও 
কুরবানী জায়েয হবে । গরু, মহিষ 


কুরবানী পুনরায় আদায় করতে 
হবে না। হ্যা মুসল্লীগণ ইমামের 
নিকট থেকে চলে যাওয়ার আগে 
তাদেরকে নিয়ে পুনরায় নামায 


দু'বছর এবং উট পাচ বছর বয়স্ক 
হওয়া জরুরি 


৩. যে জন্তর জন্মগতভাবেই শিঙ নেই 


অথবা শিও মাঝখানে ভেঙে গেছে 


আদায় করতে হবে। যদি 
মুসন্্ীগণ ইমামের নিকট থেকে 
চলে যায়, তা হলে ইমাম সাহেব 


তা দ্বারা কুরবানী জায়েয, কিন্তু 
শিঙ মূল্যেৎপাটিত হলে কুরবানী 
জায়েয নয় । 


একাই নামায আদায় করবেন । 
তবে যারা চলে গেছেন তাদের 


৪. অন্ধ, কানা বা কোন জন্তুর কোন 


চোখের এক তৃতীয়াংশ জ্যোতি 


নামাযও আদায় হয়ে যাবে | কেউ 
যদি ঈদের নামাযের আগে 


কমে গেলে, পঙ্গু, রোগ ও 
দুর্বলতাবশত মজ্জা শুকিয়ে গেলে 
বা খোড়া হওয়ার কারণে যে জন্ত 


কুরবানী হবে না, পুনরায় অন্য 
জন্ত যবেহ করতে হবে । 


. কোন ধনী ব্যক্তি কুরবানীর জন্ত 


কুরবানীর জায়গায় হেঁটে যেতে 
পারে না, যে জন্তর কর্ণ বা লেজের 
এক তৃতীয়াংশ কেটে গেছে, যে 


ক্রয় করার পর কুরবানীর 
দিনগুলোতে যদি যবেহ না করে, 
তাহলে সেই জন্তুকে জীবিতাবস্থায় 
কোন গরীব লোককে দান করে 


জন্তর সম্পূর্ণ দাত অথবা ঘাস 
খাওয়ার উপযোগী দাত নেই এবং 
যে জন্ত জন্ম থেকে কর্ণহীন, তা 
দ্বারা কুরবানী না-জায়েয | 
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একা ছুরি চালাতে না পারে তখন যারা ছুরি 
ধরতে সহযোগিতা করবে তাদেরকেও 


যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে “বিসমিল্লাহ না পড়ে 
তখন পশু হালাল হবে না, অবশ্য ভুল 


“বিসমিল্লাহ' পড়তে হবে । 


সংসংসং 


৫. নিখুত জন্ত ক্রয়ের পর 
কুরবানীর প্রতিবন্ধক কোন দোষ 
সৃষ্টি হয়, তাহলে ধনী লোককে 


থেকে 


নির্দোষ অন্য জন্ত কুরবানী দিতে 


অনির্দিষ্ট একটি কুরবানী ওয়াজিব, 


হবে; গরীবের জন্য উক্ত জন্তই 
জায়েয । কুরবানী করার জন্য জন্ত 
শায়িত করার সময় যদি এরূপ 
কোন দোষ দৃষ্ট হয়, তা হলেও 
কুরবানী জায়েয হবে । 


৬. কুরবানীর জন্তর দুধ দোহন অথবা 


তাই যে কোন একটি যবেহ করলে 
ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। 


পক্ষান্তরে গরীবের ওপর শরীয়তের 
পক্ষ থেকে কোন কুরবানী ওয়াজিব 
নয় । কুরবানীর নিয়তে জন্ত খরিদ 
করার কারণে খরিদকৃত জন্ত 


পশম কর্তন করা নাজায়েয | দুধ 


কুরবানী করা তার ওপর ওয়াজিব 


দোহন করলে তা সদকা করে 


হয়ে গেছে । তাই উভয় জন্ত তাকে 


দিতে হবে । পান করলেও তৎমূল্য 


কুরবানী করতে হবে । 


সদকা করবে । দুধওয়ালা জন্ত 
হলে দুধ দোহন না করে স্তনে 
পানির ছিটা দেওয়া ভালো । 


কুরবানীর গোশত ও চামড়া 
১. শরীকি জন্তর গোশত ওজন করে 

বন্টন করতে হবে । আনুমানিক 
বন্টন না-জায়েষ । শরীকদারগণ 
বন্টন না করে এক সাথে রান্না 
করে খাওয়া জায়েয । 

২. কুরবানীর জন্তু খরিদ করার পর 
হারিয়ে গেলে পুনরায় অন্য জন্ত 
খরিদ করার পর হারানো জন্তুটি 
পাওয়া গেলে, ধনী ব্যক্তিকে যে 
কোন একটি দিলেই চলবে | তবে 


৫. 


. কুরবানী 


. কুরবানী গোশত তিন ভাগের এক 


ভাগ দান করা মুস্তাহাব । কিন্তু 
তাহলে নিজ পরিবারের জন্য 
সবগুলো রেখে দেওয়া ভালো । 

গোশত বিক্রয় করা 


অর্থাৎ বেতন হিসেবে গোশত বা 
চামড়া বা চামড়ার মুল্য দেওয়া 
না-জায়েয । জন্তর রশিও দান 
করে দিতে হবে। পারিশ্রমিক 
দিতে হলে তা নিজ পক্ষ থেকে 
প্রদান করবে । 

কুরবানীর চামড়া বিক্রয় করা 


উত্তমটি দেওয়াই ভালো । কিন্তু 


অনুচিত | তবে বিক্রি করলে তার 


মূল্য সদকা করা ওয়াজিব । এর 
দ্বারা মসজিদ, মক্তব বা মাদরাসার 


ঘর নির্মাণ বা রাস্তা-ঘাট তৈরি করা 
না-জায়েয । 
. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দরিদ্র 


ছাত্রদেরকে কুরবানীর চামড়া দান 
করা উত্তম । কারণ এতে সদকার 
সওয়াবের সাথে সাথে দীনি 
শিক্ষার খিদমতের সাওয়াব হয়ে 
থাকে । কিন্তু শিক্ষকবৃন্দ ও 
কর্মচারীদের বেতন দেওয়া না- 
জায়েয । 


ও তার মাসায়েল 
১. পশু যবেহ করার সময় যবেহকারী 


ও পশুর চেহারা কিবলামুখী হওয়া 


মুস্তাহাব | 
. কুরবানীর পশু নিজে যবেহ করা 


উত্তম। কেননা তা একটি 
ইবাদত | অবশ্য যদি নিজে যবেহ 
করতে না জানে বা না পারে তখন 
পরের দ্বারা যবেহ করাতে পারে । 


. যবেহ করার সময় কুরবানীদাতা বা 


ংশীদারগণ সকলে উপস্থিত থাকা 
জরুরি নয় । তবে উপস্থিত থাকা 
ভালো । 


. যবেহ করার স্থান হল পশ্ডর গলার 


মধ্যভাগ এবং চার রগ কেটে দিতে 
হয়, অর্থাৎ পানাহারের নালি, 
শ্বাসপ্রশ্বাসের নালি এবং গলার দুই 
পারে দুইটি রক্ত চলাচলের বড় 
রগ; এর মধ্য হতে তিন রগ কেটে 
দেওয়া অত্যন্ত জরুরি নতুবা যবেহ 


আল্লাহু আকবর' বলতে হবে 


অথবা শুধু “বিসমিল্লাহি' বললেও 
চলবে, আর যদি যবেহকারী একা 
ছুরি চালাতে না পারে তখন যারা 
ছুরি ধরতে সহযোগিতা করবে 
তাদেরকেও “বিসমিল্লাহ পড়তে 


হবে। 
.যদি_. কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে 


“বিসমিল্লাহ না পড়ে তখন পশু 
হালাল হবে না, অবশ্য ভুল করে 
না পড়লে হালাল হবে । 


অক্টোবর'১৪ ___''ু। আত্তার্জহীদ ১০ 
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৭. যবেহ করার সময় পুরা গলা কেটে তাকবীরে তাশরীক 
ফেলা মকরূহ কিন্তু তারা দ্বারা পশু ১. জিলহজ মাসে ৯ তারিখের ফজর 


হালাল হবে । 
১. উভয় ঈদের দু'রাকাআত নামায 
ওয়াজিব । প্রথম রাকাতে 


“সুবহানাকা, পড়ার পর 
'আউযুবিল্লাহ' পড়ার আগে এবং 
এ রাকাআতে কিরাতের শেষে 
রুকু করার আগে ওই 
তাকবীরগুলো বলবে । প্রত্যেক 
তাকবীরে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 
ছেড়ে দেবে। দ্বিতীয় রাকাতে 
তাকবীর না বলে রুকুতে চলে 
গেলে রুকু অবস্থায় ওই তিন 
তাকবীর বলতে হবে, কিন্তু তখন 
হাত উঠাবে না। 

২. নামাযের পর দুটি খুতবা পড়া 
সুন্নাত, কিন্তু যারা উপস্থিত 
থাকেন, তাদের পক্ষে শোনা 
ওয়াজিব 

৩. ঈদের খুতবায় মিম্বারের ওপর উঠে 
প্রথমেই না বসা সুন্নাত, তবে 
জুমার খোতবাতে বসা সুন্নাত । 

৪. ঈদের ১ম খুতবা শুরুর আগে ৯ 
বার আর ২য় খোতবা শুরুর আগে 
৭ বার তাকবীর বলা মুস্তাহাব । 

৫. খুতবা পড়ার সময় মুক্তাদীগণের 
সারিবদ্ধভাবে নামাযের কাতারে 
বসে থাকা মুস্তাহাব এবং খুতবা 
শোনা ওয়াজিব | 


$ 


2 


সু 


গং 


থেকে ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত 
প্রত্যেক ফরয নামাযের সালামের 
পর পরই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে 
প্রত্যেকের একবার তাকবীর বলা 
ওয়াজিব । একা বা জামাআতে 
নামায আদায়কারী প্রত্যেকের 
জন্যে এক হুকুম । যদি ইমাম ভুলে 
যায়, তাহলে মুক্তাদীগণ পড়তে 
আরম্ভ করবে । 


. উভয় ঈদের নামাযে যাওয়ার সময় 


তাকবীরে তাশরীক বলা সুন্নাত । 
ঈদুল আযহায় উচ্চস্বরে এবং 
ঈদুল ফিতরে আস্তে আস্তে 
পড়বে । ঈদুল আযহার নামাযান্তে 
সালামের পর পরই তাকবীর 
পড়বে । উভয় ঈদের নামাযান্তে 
ফেরার পথে তাকবীর বলার প্রমাণ 
নেই । উল্লিখিত তারিখসমূহে কোন 
ওয়াক্তের নামায কাযা হলে এবং 
উক্ত কাযা নামায উক্ত দিনগ্তলোর 
মধ্যে আদায় করলে নামাযের পর 
পরই তাকবীর বলা ওয়াজিব । 
আর ওই দিনগুলোর কাযা যদি 
অন্য দিনে বা অন্য দিনের কাযা 
নামায উক্ত দিনগুলোর মধ্যে 
আদায় করা হয়, তবে উক্ত কাযা 
নামাযের পর তাকবীর বলতে হবে 
না। 


জিলহজ মাসের রোযা 


ই নিক যাগয় কথা সুর ছন্দে ও উপস্থাপনায় 


এ ০ শি 192102191107911,355 


পীর রর সেপ্টেম্বর 


বিস্তারিত জানতে- ০১৮১১-৮০৮০৫৬ 


জিলহজ মাসের ১লা তারিখ থেকে ৯ 
তারিখ পর্যন্ত রোযা রাখা খুবই 
সাওয়াবের কাজ | হাদীস শরীফ মতে, 
প্রতিটি রোযায় এক বছরের রোযার 
সাওয়াব পাওয়া যায়। আর ওই 
দিনগুলোর প্রতিটি রাতের ইবাদত 
শবে কদরের ইবাদতের সমান । 
বিশেষত নবম তারিখের রোযা সম্পর্কে 
হুযুর (সা.) বলেন, তাতে আগের 
বছরের এবং পরের বছরের গোনাহ 
আল্লাহ মাফ করবেন বলে আমি আশা 
রাখি । 


স্মরণীয় 

জিলহজ মাসের চাদ দেখা যাওয়ার পর 
নখ ইত্যাদি কর্তন না করা মুস্তাহাব । 
কিন্তু যারা কুরবানী করে না তারা 
ঈদের নামাযের পর কর্তন করবে 
যেহেতু তারা যবেহ করবে না। 


১ 


আল-কুরআন, সুরা আল-কওসার 
১০৮:১-৩ 

২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _₹ 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ৮৩, হাদীস: ১৪৯৩ 

৩. কেট আল-হাকিম, আল-ম্বসতাদরাক 
আলাস সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১১ হি. _ ১৯৯০ খ্রি.) খ. ৪, পৃ. ২৪৭, 
হাদীস: ৭৫২৫; (খ) আল-হায়সামী, 
মাজমাউয হাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল 
ফাওয়ারিদ, মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, 
মিসর (১৪১৪ হি. লন ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৪, 
পৃ. ১৭, হাদীস: ৫৯৩৪; হযরত আবু সাঈদ 
আল-খুদরী (োযি.) থেকে বর্ণিত 

*. ইবনে মাজাহ, আস-স্বনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১০৪৫, 
হাদীস: ৩১২৭ 

« ইবনে মাজাহ, গ্রাঙভ খ. ২, পৃ. ১০৪৪, 
হাদীস: ৩১২৩ 

৬ ইবনে আবিদীন, রদ্ুল মহতার আলাদ 

দুররিল মুখতার - হাশিয়াতি ইবনে 

আবিদীন -_ ফতোয়ায়ে শামী, খ. ৬, পৃ. 
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কুরবানী: মাসায়িল ও তাৎপর্য 


পরিমার্জনায়: আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্সাহ 


সংকলনে: মাওলানা মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন 


কুরবানীর সূচনা 

বর্তমান মুসলিম সমাজে কুরবানীর যে 
বিধান চালু আছে, তা আল্লাহ তায়ালার 
পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং প্রত্যেক 
সামর্থবান মুসলমান কে অবশ্যই প্রতি 
বছর তা করতে হয়। এ কুরবানীর 
ইতিহাস বহু প্রাটীন। আদি পিতা 
হযরত আদম পির হতে কুরবানীর 
ধারা সুচনা হয় । যখন তাঁর দু" পুত্র 
হাবীল ও কাবীল বিবাদে লিগ হয় । 
তারাই প্রথমে কুরবানী পেশ 
করেছিলেন । হাবীল নিজের পশু পাল 
হতে একটি দুম্বা আর কাবীল নিজের 
শস্য ভান্ডার হতে কিছু শস্য আল্লাহর 
নামে কুরবানীর জন্য পেশ করেন 
অতঃপর প্রথা অনুযায়ী আসমান হতে 
আগুন এসে হাবীলের কুরবানী পুড়ে 
ফেলল আর কাবীলের কুরবানী 
পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রইল । অর্থাৎ 
হাবীলের কুরবানীটি কবুল হয়েছে 
এই বিষয়টি কুরআন শরীফের সূরা 


পরবর্তীতে প্রায় সকল জাতি অনুসরণ 
করে আসছিল । সুরা হজ্জের ৩৪ নং 
আয়াতে আল্লাহ তায়ালা 9 
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টিটোিতাগেি 
“আর আমি প্রত্যেক জাতির জন্য 
কুরবানী নির্ধারণ করেছি যেন তারা 
আল্লাহ প্রদত্ত চতুষ্পদ জন্ত যবেহ 
করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ 
করে ।” 
সুতরাং বোঝা যায় যে, মানবজাতির 
প্রতি কুরবানীর এঁশী নির্দেশ নতুন 
কোন বিধান নয়। এটি ঠা 
সুচনাকাল থেকে চলে আসা এ 
বিধান । তারপরেও বিভিন্ন যুগে জাতি 
ও কালের বিবর্তনে এ কুরবানীটি 
চিরন্তন রবের নামে না করে বিভিন্ন 
দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করতে 
থাকলে মহান প্রভু আল্লাহ তাআলা 
তার টা ফয়সালায় ইবরাহীম 
-এর মাধ্যমে বিশেষভাবে এ 


আল-মায়িদার ২৭-৩২ আয়াতে বর্ণিত 
হয়েছে। হযরত আদম /ঞররই-এর 
পুত্রদ্য়ের অনুসৃত কুরবানীর এ এ' ধারাটি 


তেও ধারাকে কেবল তারই জন্য 


+ আল-কুরআন, সুরা আল-হজ; ২২:৩৪ 


নির্দিষ্ট করার ফরমান জারি করেন । 
তায়ালার পক্ষ থেকে যে সব 
অগ্নিপরীক্ষায় চরম কৃতিত্বের সাথে 
উত্তীর্ণ হয়ে খলীলুল্লাহ খিতাবে ভূষিত 
হন, সে সবের মধ্যে তার প্রাণাধিক 
প্রিয় একমাত্র ছেলে ইসমাইল যতি 
কে আল্লাহর নির্দেশে যবেহ করে প্রশী 
নির্দেশে তামিল করার ঘটনাটি 
অন্যতম | ফলে আল্লাহর বানী নাযিল 
হল যে, (হে ইবরাহিম) “তুমি স্বপ্নের 
আদেশকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন 
করেছ ।” নবী ইবরাহীমের চরম ত্যাগ 
ও খোদাভক্তির পরাকাণ্ঠা প্রত্যক্ষ করে 
মহান আল্লাহ খুশি হয়ে বেহেস্তী দুম্বা 
য় দেন। হযরত 
£ঘবিই-এর ত্যাগ-তিতীক্ষার আদর্শ, 
সংগ্রাম সাধনার আদর্শ, প্রেম ও 
নৈকট্যের আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত 
অবিসৃত স্মৃতিরপে আমাদের মাঝে 
চির জাগরুক হয়ে থাকবে । তা ছাড়া 
এ কুরবানী প্রথাটি ইবাদত হিসেবে 
পুরো মুসলিম জাতির জন্য একটি 
পালনীয় রীতি হিসেবে খোদায়ী নির্দেশ 
সাব্যস্ত হয়েছে । ইরশাদ হয়েছে, 
(22৯) 45৬৮8 ৩৩ 
৩:5515266 
“তোমরা একনিষ্টভাবে ইবরাহীমী 
মিল্লাতের অনুসরণ কর 1” 
কুরবানীর তাৎপর্য 
কুরবানী ইসলামের একটি গুরতৃপূর্ণ 
ইবাদত ও হযরত ইবরাহীম এবং 
ইসমাঈল /ঞ্ি-এর স্মৃতিবিজড়িত 
সুন্নাত । হযরাতে সাহাবায়ে কেরামের 
এক প্রশ্নের উত্তরে নবীজী ঞ্রঞ্জ ইরশাদ 
করেন যে, 
(25005: 1900 (9912 25) 
৫0445844505 1446 
৮৪৪/5৬৪। :৫৮$2৩5১-2৩ এ 
তে ৬। 


২ আল-কুরআন, স্তরা ভালে ইমরান; ৩:৯৫ 


অক্টোবর'১৪ লু) আত্তার্তহীদ ১ 


স।ম।কা।লী।ন 
কুরবানী হল তোমাদের জাতির পিতা 


পৌছে না। তাহলে এই কুরবানীর 


ইবরাহিম /রট্ি-এর স্মৃতি বিজড়িত 
একটি সুন্নাত সাহাবায়ে কেরাম 
জিজ্ঞাসা করলেন, এতে আমাদের কী? 
তিনি বলেন, 'কুরবানীর পশুর প্রতিটি 
লোমর, কেশের বিনিময়ে একটি করে 
নেকী রয়েছে । এমনকি ভেড়া, দুম্বা ও 
উটের পশমের বিনিময়ে একটি করে 
নেকী রয়েছে ১ 


উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা এই 
থেকে বর্ণিত, মহানবী ক্রু ইরশাদ 
করেন, 


০6১৫১০৪৬৪উ৪স ০০৯ 12) 
র্ 154951১5414 চি 
(6১9 5-5 6555 84169 
৩ ৬5১৩০ 1৬2 গে শি 


রে কি? কালামে পাকে ইরশাদ 
টর্টি (৩৪৩৯ ১? 2৫ 2 ৫৫৩ 

৪৮555881444 
“কুরবানীর পশুর গোশত আল্লাহ 
তায়ালার নিকট পৌছে না, পৌছে না 


তার রক্তও | তবে তোমাদের 
তাকওয়াই তার কাছে যায় | 
ঈদুল আযহার 

দিনের সুনীতসমূহ 


১. শরীয়তের সীমানার মধ্যে থেকে 
যথা সাধ্য সজ্জিত হওয়া ও আনন্দ 
প্রকাশ করা । 

মিসওয়াক করা । 

গোসল করা । 

. উত্তম কাপড় পরিধান করা | 

. খোশবু লাগানো । 


থাকে, তার ওপর কুরবানী করা 
ওয়াজিব ।* 


মাসআলা: যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর 
সময়ে শরয়ী মুসাফির অর্থাৎ স্বীয় বাড়ি 
থেকে সাড়ে ৫৪ মাইল দূরত্বের সফরে 
থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তির ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব নয় |” 

উল্লেখ্য যে, সদকায়ে ফিতরের নিসাব 
বা পরিমাণ প্রকৃত প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত হওয়া শর্ত ৮ 

মাসআলা: কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার 
ক্ষেত্রে উক্ত নিসাবের ওপর এক বছর 
পূর্ণ হওয়া শর্ত নয় এবং নিসাবের 
মালে নামী (যা বৃদ্ধি পায়) বা ব্যবসার 
মাল হওয়াও প্রয়োজন নয় ।৯ 


ইত্যাদি জরুরি আসবাবপত্রের মধ্যে 
গণ্য নয়। এজন্য এগুলোর মূল্য যদি 


(টি 


সকালে জামায়াতে নামায আদায় 


“ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী ব্যতীত 


করা । 


বনি আদমের অন্য কোন আমল 
আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় নহে। 
কিয়ামত দিবসে কুরবানীকৃত পশুকে 
তার শিং, লোম এবং খুরসহ হাশরের 
ময়দানে উপস্থিত করা হবে এবং 
নেকীর পাল্লায় ওজন করা হবে । আর 
কুরবানীর জন্তর প্রথম রক্তের ফোটা 
মাটিতে পড়ার আগে তা আল্লাহর 
নিকট কবুল হয়ে যায় । সুতরাং এ সব 
নেকীর প্রতি লক্ষ্য করে কুরবানী করে 
তোমরা সন্তুষ্ট থাক ।* 

প্রতিছর আমরা যে পশু কুরবানী 
করছি, তার গোশত তো আমরাই 
খাচ্ছি । তার চামড়া-হাড় দ্বারা তো 
আমরাই উপকৃত হচ্ছি। কুরবানীর 
পশুর কোন কছুই আল্লাহর নিকট 


ও. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২৩, পৃ. ৩৪, হাদীস: ১৯২৮৩, হযরত 
ইয়াজীদ ইবনে আরকম লা থেকে বর্ণিত 
* আত-তিরমিষী, আল-জামি'উল কবীর, 
মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৪, পৃ. ৮৩, 
হাদীস: ১৪৯৩ 


অক্টোবর”১৪ 


৭. সকালে সকালে ঈদের মাঠে 
যাওয়া । 

৮. কিছু না খেয়ে ঈদের নামায পড়া 
ও কুরবানীর পরে খাওয়া | সম্ভব 
হলে কুরবানীর জন্তর গোশত দিয়ে 
সে দিনের খাওয়াটা শুরু করা 

৯. উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলতে বলতে 
যাওয়া । 

১০.ঈদের নামায ঈদগাহে পড়া 

১১.ঈদগাহে যাতায়াতের সময় রাস্তা 
পরিবর্তন করা । 

১২.কোনো ওজর না থাকলে পায়ে 
হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া । 

১৩.ঈদের জামায়াতের আগে 
নফল নামায না পড়া । 


কুরবানী কখন 

কার ওপর ওয়াজিব 

মাসআলা: স্বাধীন মুকীম স্থায়ী 
অধিবাসী) এবং কুরবানীর দিন যে 
মুসলমানের নিকট সদকায়ে ফিতর 
ওয়াজিব হয় এরূপ পরিমাণ মাল মজুদ 


« আল-কুরআন, সরা আল-হজ ২২:৩৭ 


নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে কুরবানী 
ওয়াজিব হয়ে যাবে ।১ 
মাসআলা: জমির মূল্য নিসাবের মধ্যে 
শামিল নয়। কিন্তু তার ফসল যদি 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকে এবং তার 
মূল্য নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে 
কুরবানী ওয়াজিব হবে | 

মাসআলা: নিসাবের মালিক হওয়ার 
জন্য সোনা-রুপার নিসাব পৃথকভাবে 
হওয়া জরুরি নয় বরং দুটি মিলে যদি 
সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মুল্যের 
সমান হয় তাহলে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব ।১২ 


৭. মাওলানা জমিল আহমদ সাকরূধওয়ী, 
আশরাফুল হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৪৪৩ 
* ইবনে আবিদীন, রাও, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

৯ ইবনে আবিদীন, প্রাওজ, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

টি (কে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফত্ওয়ালা 
আল-হিন্দিয়া _ ফতওয়ায়ে আলমগীরী, 
খ. ৫, পৃ. ২৯২; খে) ইবনে আবিদীন, 
গরাওজ্, পৃ. ১৯৮ 

» ইবনে আবিদীন, রাজ, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

* ইবনে আবিদীন, এওজ্জ পৃ. ১৯৮ 


আত্তান্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


মাসআলা: স্ত্রীলোকের যদি নিসাব 
পরিমাণ নিজস্ব মাল বা গয়না-পত্র 
থাকে তাহলে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব 1৯ 

মাসআলা: গরীব ব্যক্তি যদি কুরবানীর 
দিনগুলোর মধ্যে কুরবানীর নিয়তে 
কোন জন্ত ক্রয় করে তাহলে তার 
ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে। 


বছর নাম পরিবর্তন করতে থাকে এটা 
জায়িয নয় ৷ বরং যার ওপর কুরবানী 


মাসআলা: কুরবানীর জন্য জন্ত ক্রয় 
করা হয়েছে, কিন্তু কুরবানীর পূর্বেই তা 


ওয়াজিব হয়, প্রতি বছর শুধু তারই 


মারা গেল। যদি ক্রেতা ধনী হয় 


কুরবানী করা কর্তব্য । অন্যের নামে 


তাহলে আরেকটি জন্তু খরিদ করে 


করলে তার নিজের কুরবানী আদায় 
হবেনা 1২ 

মাসআলা: যদি কেউ নিজের নামে 
কুরবানী না করে অন্যের নামে করে, 


কেননা তার ক্রয় করাটাই মান্নতের 


কুরবানী করা এবং স্বামীর পক্ষ থেকে 
স্ত্রীর কুরবানী করা ওয়াজিব নয় 1১৬ 
হ্যা, যদি অনুমতি নিয়ে একে অপরের 
কুরবানী করে, তাহলে ওয়াজিব আদায় 
হয়ে যাবে 1১৭ 


মাসআলা: যদি কোন লোকের দশটি 
ছেলে সকলেই একসাথে থাকে তাহলে 
শুধু পিতার ওপরই কুরবানী ওয়াজিব 
হবে। আর যদি ছেলেরা নিসাবের 
মালিক হয় তাহলে তাদের কুরবানী 
পিতার ওপর ওয়াজিব হয় না ।১৮ 
মাসআলা: যদি কোন বালিগ সন্তান 
নিসাব ওয়ালা হয় তাহলে তার ওপর 
ভিন্নভাবে কুরবানী করা ওয়াজিব ।৯ 
মাসআলা: কোন কোন স্থানে মানুষ 
এক বছর নিজের নামে এক বছর 
ছেলের নামে আর এক বছর নিজের 
স্ত্রীর নামে কুরবানী করে অর্থাৎ প্রতি 


»* ইবনে আবিদীন, এাওক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 
৯ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গ্রাওভ্, খ. ৬, পৃ. 
১৯৮ 
- ২০০ 


, ৫, পৃ. 
, ৬, পৃ. 


. ২০০ 


তাহলে তার নিজের জিম্মায় ওয়াজিব 


উসুলকৃত মোহর, নিসাব (সাড়ে বায়ান্ন 
তোলা রুপার মূল্য) পরিমাণ হয় 
তাহলে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব ২ 


কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব । আর যদি 
সে গরীব হয়, তাহলে আরেকটি 
দেওয়া জরুরি নয় ।২৭ 


মাসআলা: যদি ব্যবসার সম্পদ হয় বা 
পার্টনারশিপ ব্যবসার মাল এমন 
ব্যক্তির নিকট রয়েছে যে ব্যক্তি 
অনুপস্থিত অথবা নিসাবওয়ালা ব্যক্তির 
মাল যদি কোম্পানির বা শরীকদারের 
নিকট থাকে তার থেকে নেওয়া অসম্ভব 
হয় এ অবস্থায় তাদের নিকট যদি 
প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন বিক্রয়যোগ্য 
মাল থাকে তবে তা বিক্রয় করে 


মাসআলা: পিতার জীবদ্দশায় ছেলেরা 
যদি একই সাথে কুরবানী করে তাহলে 
তাদের সকলের মালকে বন্টন করে 
যদি প্রত্যেকের ভাগে নিসাব পরিমাণ 


কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব 1৯৮ 


মাসআলা: নিসাবের মালিক যদি 
কুরবানীর ঈদের পূর্বে কুরবানী করার 
মান্নত করে তাহলে তার ওপর দটি 


সম্পদ হয় তাহলে প্রত্যেক আকেল- 


কুরবানী করা ওয়াজিব । একটি নজর 


বালিগ ছেলের ওপর পৃথকভাবে 
কুরবানী করা ওয়াজিব ৷ যদি এক 
ভাই এর নামে কুরবানী করা হয় 
তাহলে বাকী ভাইদের জিম্মা থেকে 


মারতের, দ্বিতীয়টি নিসাবের 1২৯ 


মাসআলা: কোন গরীব ব্যক্তি যদি 
নিজের পক্ষ থেকে কুরবানী না করে 
কোন মৃত ব্যক্তির তরফ থেকে করে 


কুরবানী আদায় হবে না; বরং বাকী 
থেকে যাবে 1৯ 
মাসআলা: কোন লোক যদি কুরবানীর 
আসার পূর্বেই সফরে চলে যায় তাহলে 
সফরের মধ্যে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব নয় 1২৫ 


২৬ ইবনে আবিদীন, এাঁওজ্, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 
২ ইবনে আবিদীন, প্রাওভ্, খ. ৫ পৃ. ২০৯ 
২৫ ইবনে আবিদীন, গ্রাওভ্, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 
২৬ ইবনে আবিদীন, গাঁওক্ত, খ. ৫ পৃ. ২০০ 


তাহলে জায়িয ।* কারণ যদি কোন 
ক্ষুধার্ত ব্যক্তি নিজে খানা না খেয়ে ধৈর্য 
ধারণ করে এবং তার খাদ্য অপরকে 
দিয়ে দেয় তাহলে এটা যেমন জায়িয, 
অনুরূপ মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানীও 
না করে যায় তাহলে এ কুরবানী 
জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকেই আদায় 
হবে; সওয়াব মৃত ব্যক্তিও পাবে ১ 


২২ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, ফতোয়ায়ে 
মাহয়াদিরা, খ. ৪, পৃ. ৫২০ 

২৮ (ক) হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
ইমদাদুল ফ7ত7ওয়া, মাকতাবায়ে দারুল 
উলুম, করাচি, পাকিস্তান (১৪৩১ হি. 
২০১০ খরি.), খ. ৩, পৃ. ৫৫৩; (খ) মোল্লা 
নিযাম উদ্দীন, প্রাগজ, খ. ৬, পৃ. ২৮৫ 

২৯ ইবনে আবিদীন, গাও, খ. ৫ পৃ. ২০৩ 

১ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, এও, খ. 
৪, পৃ. ৩৬৬ 

৩ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, এজ, খ. 


৪, পৃ. ৩৬৬ 
তআত্তার্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


কুরবানীর পশু ও শরীকদার 
মাসআলা: যদি কোন অধিক 
সম্পদশালী লোক শুধু একটি বকরী বা 


হয় তাহলে একজনেরও কুরবানী হবে 
না।০ 


মাসআলা: তবে হ্যা, বড় জন্ততে যদি 


বড় জন্তর থেকে মাত্র একটা অংশ দেয় 


সাত শরীক থেকে কম হয়, যেমন ছয় 


তাহলে তার ওয়াজিব আদায় হয়ে 
যাবে ১২ 
মাসআলা: ছাগল, গরু, উট, মহিষ বা 
কুরবানী করা জায়িয এবং এ জাতীয় 
পশুই কুরবানীর জন্ত 1 

মাসআলা: এ পশু ব্যতীত অন্য 
জাতীয় জন্তু যেমন-_ হরিণ, নীলগাই 
ইত্যাদি দ্বারা কুরবানী জায়িয নয় ।১১ 
নর-মাদী দ্বারা কেবল মাত্র এক জনই 
কুরবানী করতে পারে 1” যদি এগুলো 
দ্বারা একাধিক ব্যক্তি কুরবানী করে, 
তাহলে কুরবানী আদায় হবে না 1৩৬ 
মাসআলা: কিন্তু গাভী, বলদ, মহিষ ও 
উটের মধ্যে এক থেকে সাত জন 
লোক শরীক হয়ে কুরবানী করতে 
পারে ৩: 

মাসআলা: একটি পূর্ণাঙ্গ খাসী দ্বারা 
কুরবানী করা উত্তম, যখন তার মূল্য 
গরু, মহিষ ইত্যাদির সাত অংশের 
এক অংশের সমান অথবা বেশি 
হয় (৩৮ 

মাসআলা: নর ও মাদী জন্তর মধ্যে 
যদি উভয়ের মূল্য ও গোশত সমান হয় 
তাহলে মাদীর কুরবানী উত্তম | 
মাসআলা: যদি বড় জন্তুর মধ্যে কারো 
অংশ সাত ভাগের একভাগ থেকে কম 


৩২ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
 কিফায়াতিল ম্বকতী, খ. ৮, পৃ. ১৯৪ 
উদ্দীন, গাঁও খ. ৬, পৃ. 


খ. ৬, পৃ. 


শরীক বা তিন শরীক তাহলে কোন 
ক্ষতি নেই, কিন্তু শর্ত হলো কারো 
ংশ যেন একভাগ থেকে কম না 
হয় 1৪১ 
মাসআলা: এরূপভাবে শরীকী জন্তর 
মধ্যে প্রত্যেকের নিয়ত কুরবানী অথবা 
অন্যান্য নৈকট্য লাভের নিয়ত হতে 
হবে; যেমন আকীকা, মানত, নফল 
কুরবানী প্রভৃতি 1২ 
মাসআলা: সাত শরীকের মধ্যে কারো 
যদি শুধু গোশ্ত খাওয়ার অথবা বিক্রয় 
করার নিয়ত থাকে তাহলে সকলের 
কুরবানী নষ্ট হয়ে যাবে 15 
মাসআলা: উত্তম হলো, অন্ত ক্রয় 
করার পূর্বেই অংশীদার নির্দিষ্ট করে 
নেয়া এবং সকলের নিয়ত জেনে 
নেয়া ।৯* যদি কারো উদ্দেশ্য কুরবানী 
বা নৈকট্য লাভ ব্যতীত অন্য কিছু হয়, 
তাহলে তাকে অংশীদার করা যাবে 
না 8৫ 
মাসআলা: যে জন্ত কয়েকজনে মিলে 
ক্রয় করা হয়, তা সকলের অনুমতি 
ব্যতীত কোন কারণবশত: বিক্রয় করা 
অথবা পরিবর্তন করা ঠিক নয় 1৯৬ 
মাসআলা: ছয় শরীক মিলে নিজ নিজ 
ংশ ব্যতীত সপ্তম অংশ নবী করীম 
্র্জ বা পীর-আউলিয়ার নামে কুরবানী 
করলে দুরস্ত আছে। কিন্তু মাইয়্যতের 
নামে কুরবানী হবে না এবং মাইয়্যত 
সাওয়াবও পাবে না। কেননা 


সপ্তম অংশ তাদের নামে কুরবানী 
করলে তখন মাইয়্যতের কুরবানী হবে 
এবং মাইয়্ত কুরবানীর সাওয়াব 
পাবে |? 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত ক্রয় করবার 
সময় যদি এরূপ নিয়ত করে যে, যদি 
কোন লোক পরে অংশ নেয়, তাহলে 
ভালো, অন্যথায় আমি একাই কুরবানী 
দেব । তারপর সেই গরুর মধ্যে আরও 
কয়েকজন লোক ভাগ নিলে তা জায়িয 
হবে; কিন্তু শর্ত হলো শরীক 
সাতজনের মধ্যেই সীমিত থাকতে 
হবে ] 

মাসআলা: যদি জন্ত ক্রয় করার সময় 
কাউকে শরীক করার ইচ্ছা না থাকে, 
বরং পুরো গরুই একাই কুরবানী করার 
ইচ্ছা হয়, তাহলে এ গরুর মধ্যে কোন 
শরীক না নেয়াই ভালো । কিন্তু যদি 
কাউকেও শরীক করে নেয়, তাহলে 
দেখতে হবে যে জন্তু ক্রয়কারী ধনী না 
গরীব | ধনী হলে তার জন্য শরীক 
নেয়া জায়িয হবে । আর গরীব হলে 
তার জন্য না জায়িয । তারপরও যদি 
শরীক করে নেয় তাহলে ওই গরীবের 
কুরবানী হবে না ।*৯ 

মাসআলা: আর যে ব্যক্তি কুরবানী 
হতে পৃথক হয়ে গেল তার ওপর যদিও 
কুরবানী ওয়াজিব ছিল না, তা সত্তেও 
শরীক হওয়ার কারণে তার ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব হয়ে গেছে। সুতরাং 
যতক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে কুরবানী 
না করা হবে অথবা তার অংশ পৃথক 
না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য 

অংশীদারগণের কুরবানী হবে না ।৫০ 


মাসআলা: যদি কুরবানীর জন্ত যবেহ 


মাইয়্যতের ভাগে কয়েকজন শরীক 
হয়ে যাচ্ছে । বরং কোন শরীক একাই 


করার আগেই কোন শরীক মারা যায়, 
পরে যদি ওয়ারিসগণ মৃতের পক্ষ 


৯” মোল্লা নিযাম উদ্দীন, এাঁওজ, খ. ৬, পৃ. 
১865 


আবিদীন, গজ খ. ৫, পৃ. ২০০ 
১০ প্রাওক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
+৩ ইবনে আবিদীন, এাওজ্ত খ. €, পৃ. ২১ 
* ইবনে আবিদীন, এজ, খ. ৫, পৃ. ২১ 
*৫ ইবনে আবিদীন, এজ, খ. ৫, পৃ. ২১ 
*৬ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গৃহী, এাঁওজ্ঞ খ 

৪, পৃ ৩২৪ 


+ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
পাওভ, খ. ৩, পৃ. ৫৭৩ 

১৮ মাওলানা জমিল আহমদ সাকরধওয়ী, 
এও, খ. ৪, পৃ. ১৮৬ 

৯৯ (ক) ইবনে আবিদীন, গ্াগভ খ. ৫, পৃ. 
২১; খে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গরাঁঙক্ত, খ. 
৬, পৃ. ৩৩৭ 

৫০ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
গ্রাওজ্ত, খ. ৮, পৃ. ২০৬ 
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থেকে কুরবানী করার ইজাযত দেয়, 
তাহলে সকলের কুরবানী সহীহ হবে । 
কিন্তু ওয়ারিশ বালিগ হওয়া শর্ত । যদি 
ওয়ারিশগণের মধ্যে কেউ বালিগ না 
হয় অথবা বালিগ কিন্তু ইজাযত না 
তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত 
শরীকের অংশ পৃথক না করা হবে 
ততক্ষণ কারো কুরবানী হবে 
না 

মাসআলা: ইনজেকশন দ্বারা সৃষ্ট 
বাচ্চার ক্ষেত্রে তার মায়ের দিকে 
দেখতে হবে । যদি এরূপ বাচ্চার মা 


শুয়ারের মতো না হয়ে গাই এর মতো 
হলে কুরবানী জায়িয ।৫২ 
মাসআলা: কুরবানীর জন্য মোটা, 
তাজা ও রি জন্ত ক্রয় করা যুস্ত 
হাব । হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে 
যে, রাসূলে খোদা কু খুব সুন্দর হষ্ট- 
পুষ্ট জন্তু দ্বারা কুরবানী করেছেন 1৫৩ 
মাসআলা: খাসী ও বলদ জন্ত দ্বারা 
নি কাজ ঃ 
মাসআলা: গর্ভবতী জন্তর কুরবানী 
জায়িয । কিন্তু যদি বাচ্চা হওয়ার সময় 
নিকটবর্তী হয়, তবে তার কুরবানী 
মাকরূহ 5 
মাসআলা: যবেহ করার সময় জন্ত 
গর্ভবতী বলে জানা ছিল না, কিন্তু 
যবেহ করার পর পেট হতে বাচ্চা বের 
হলো । এখন বাচ্চা যদি জীবিত বের 
হয় তাহলে তাকে যবেহ করে খাওয়া 
জায়িয 1৬ 
মাসআলা: চুরির জন্ত দ্বারা কুরবানী 
করা জায়িয নয় 1৭? 


গ্রাওজ্ খ. ৩, পৃ. ৫৫০ 


মাসআলা: যদি কোন জন্তু কারো 


জরুরি; একদিন কম হলেও কুরবানী 


নিকট নির্দিষ্ট অংশের ওপর পালন 
করতে দেওয়া হয়, তাহলে পালনকারী 
তার মালিক হয় না। সুতরাং ওই 
পালনকারী থেকে সেই জন্ত ক্রয় করে 

করা জায়িয হবে না। বরং 
তার প্রকৃত মালিকের নিকট থেকে ক্রয় 
করতে হবে ।৮ 


দুরস্ত হবে না ৯ 
মাসআলা: গাভী, বলদ, টা 


মাসআলা: জন্ত বিক্রেতা যদি জন্তর 
পূর্ণ বয়সের কথা বলে, আর দেখতে 


মাসআলা: অনুপস্থিত ব্যক্তির কুরবানী 


সেটা সত্য বলে মনে হয়, তাহলে তার 


যদি কেউ তার বিনা অনুমতিতে দেয়, 
তাহলে কুরবানী সহীহ হবে না ।৯ যার 
ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে তার 
পক্ষ থেকে কুরবানীর জন্য অনুমতি 
নেওয়া ওয়াজিব 1৬ 

মাসআলা: যে জন্তু সব সময় নাপাক 
ভক্ষণ করে, সে জন্তর কুরবানী জায়িয 
নেই ই 

মাসআলা: ধনী লোকের কুরবানীর 
জন্তু পরিবর্তন করা জায়েয । আর 
দরিদ্র্য যদি কুরবানীর দিনের পূর্বেই 
ক্রয় করে থাকে তাহলে সেও পরিবর্তন 
করতে পারবে 1৬ 


মাসআলা: কুরবানীর উপযোগী জন্তর 
মধ্যে কুরবানীর জন্য ছাগল, ভেড়া, 
দুম্বা, নর হোক বা মাদী এক বছর পূর্ণ 
হওয়া জরুরি | তবে যদি ছয় মাসের 
দুম্বা ভেড়া এরূপ মোটা-তাজা হয় যে, 
দেখতে এক বছরের মতো মনে হচ্ছে 
অর্থাৎ এক বছর বয়সের দুম্বা বা 
ভেড়ার মধ্যে ছেড়ে দিলে কোন পার্থক্য 
পরিলক্ষিত হয় না। তাহলে এরূপ ছয় 
মাসের দুম্বা ও ভেড়ার দ্বারা কুরবানী 
করা জায়িয | অন্যথায় জায়িয না 
কিন্তু ছাগল যতই মোটা-তাজা হোক 
না কেন তার এক বছর পূর্ণ হওয়া 


৫৮ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, এাওজ, ৬ষ্ট খণ্ড, পৃ. 
২১৭ 

১ ইবনে আবিদীন, গরাওক, খ. ৫, রা ২০৫ 
” হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাওজ্ঞ, খ. ৩, পৃ. ২০৫ 

৬ ইবনে আবিদীন, গাঁওক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৭ 

৬২ সম্পাদকমগ্ুলী, ফতাওয়য়ে দারদ্ল উলুম, 
খ. ৭, পৃ. ১৮৭ 


কথার ওপর নির্ভর করা জায়িয ।৬ 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত সর্বপ্রকার 
শরয়ী দোষ ত্রুটি হতে মুক্ত হওয়া 
বাঞ্থুনীয় ।৬ 

মাসআলা: যে জানোয়ারের জনুমসূত্রেই 
কান নেই তার কুরবানী না-জায়িয 
আর যদি কান থাকে কিন্তু ছোট, 
তাহলে তার কুরবানী জায়িয হবে ।১? 
যে জন্তর কান সোজাভাবে কাটা 
রয়েছে এবং সাধারণ নিয়মানুযায়ী 
ঝুলানো থাকে, তার কুরবানী জায়িয 
কিন্তু যে জন্তর এক তৃতীয়াংশ অর্থ 
তিনভাগের একভাগ বা তার চেয়ে 
বেশি অংশ কাটা তার কুরবানী জায়িয 
নয় 1৬৮ 


মাসআলা: এভাবে যে জন্তর এক 
তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে বেশি দৃষ্টিশক্তি 
নষ্ট হয়ে গেল, তার কুরবানী জায়িয 
নয় ৬৯ 

উল্লেখ্য যে, দৃষ্টিশক্তি কতটা হয়েছে তা 
জানার পদ্ধতি হলো, চোখের এক 
দিকে ঘাস রেখে দেখতে হবে, সে 
ঘাসের দিকে যাচ্ছে কিনা এবং 


১ (ক) ইবনে আবিদীন, গ্াওক্ত, খ. ৫, পৃ. 
২০৪; (খে) মোল্লা নিযাম উদদীন, প্রাগুক্ত, 
খ. ৬, পৃ. ২১ 
মুফতী মহমদ হাসান গুহ এাওভ, খ. 

৫, পৃ ২০৫ 

৬ ইবনে আবিদীন, এরাজ্ খ. ৫, পৃ. ২২৫ 

৬ আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া ফী শরাহি 
বিদায়াডুল মুবতাদী, খ. ৪, পৃ. ৪১৩ 

৯» মোল্লা নিযাম উদ্দীন, পরক্ খ. ৬, পৃ. 
৩০০ 

৬” ইবনে আবিদীন, এও খ. ৫, পৃ. ২০৭ 

১৯ ইবনে আবিদীন, গজ, খ. ৫, পৃ. ২০৬ 


াবর১৪ ___________7-0 আত্তান্তহীদ ১৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


কিভাবে যাচ্ছে । যদি ঘাসের দিকে 
এগিয়ে যায় বা মুখ বাড়ায় তাহলে মনে 
করতে হবে তার দৃষ্টি শক্তি আছে। 
অন্যথায় নেই 1 

মাসআলা: খোড়া বা লেংড়া জানোয়ার 
যদি কেবল তিন পায়ে চলে, চতুর্থ পা 
মাটিতে রাখতেই পারে না। তাহলে 
তার কুরবানী জায়িয নেই । আর যদি 
এরূপ জন্ত চলার সময় চতুর্থ পা 
মাটিতে রাখে এবং তার ওপর ভর 


দীত নেই ভার কুরবানী জায়িয হবে 
না। আর যদি কিছু দাত পড়ে গেছে; 
কিন্তু পড়ে যাওয়া দাতের চেয়ে বেশি 
বাকি রয়েছে তাহলে কুরবানী 
জায়িয ৷ 


মাসআলা: জন্সূত্রেই যে জানোয়ারের 
শিং নেই অথবা শিং ছিল কিন্তু পরে 
ভেঙে গেছে তাহলে তার কুরবানী 
জায়িয | কিন্তু শিং যদি একেবারে 
মূলসহ উঠে যায় তাহলে তার কুরবানী 
জায়িয নেই । আর যে জন্তর শিংয়ের 
খোলটা উঠে গেছে কিন্তু তার মূল ঠিক 
রয়েছে তাহলে তার কুরবানী 
জায়িয | 

মাসআলা: যে জন্তর রান বা অন্য 
কোন অঙ্গে লোহা গরম করে দাগ 
দেওয়া হয়েছে তার কুরবানী 
জায়িয ।% 

মাসআলা: যদি কোন গাভীর দুধের 
এক বাঁট কেটে যায় বা পড়ে যায় আর 
বাকী তিন বাট ঠিক থাকে তাহলে তার 


কুরবানী জায়িয ।৫ 


* মোল্লা নিযাম উদ্দীন, এাঁওজ, খ. ৫, পৃ. 


২৯৩ 
৯ ইবনে আবিদীন, প্রাক, খ. ৫, পৃ. 
২০৫-২০৬ 


৯ ইবনে আবিদীন, গাঁওজ্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৬ 
৭ ইবনে আবিদীন, গ্াওক্ত খ. ৫ ২০৫-২০৬ 
* ইবনে আবিদীন, গ্রাও্, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 
*« ইবনে আবিদীন, গ্রাওভ্, খ. ৫, পৃ. ২০৬ 


মাসআলা: যদি কুরবানী করার পূর্বেই 
জন্তর মধ্যে এরূপ কোন দোষ সৃষ্টি 
হয়, যার কারণে কুরবানী না-জায়িয 
হয়, তাহলে তার পরিবর্তে অন্য জন্ত 
ক্রয় করে কুরবানী করতে হবে । আর 
লাফালাফির কারণে কোন দোষ সৃষ্টি 
হয় তাহলে কোন ক্ষতি নেই । সে জন্ত 
দ্বারা কুরবানী আদায় হয়ে যাবে ।৯ 


মাসআলা: কুরবানীর দিনসমূহ 
অতিবাহিত হয়ে গেছে; কিন্তু দুটো 
জন্তুর মধ্যে একটিকেও যবেহ করা 
হয়নি, তাহলে ধনী ব্যক্তি উত্তমটিকে 
সদকা করে দিবে এবং গরীবের ওপর 


মাসআলা: কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে 
এমন লোক যদি কুরবানীর দিনসমূহ 
পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ইন্তেকাল করে 


মাসআলা: যুলহজ মাসের ১০ তারিখ 
থেকে ১২ তারিখ, সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত 
র সময় 1 

মাসআলা; ১০ যুলহজ কুরবানী করা 
সবচেয়ে উত্তম । তার পর পযয়িক্রমে 
১১ ও ১২ তারিখ । সুতরাং অনিবার্ষ 
কোন কারণ ব্যতীত দেরি না করাই 
উত্তম ন্চ 

মাসআলা: কারো কুরবানীর জন্ত 
হারিয়ে গেছে । সে আরো একটি জন্ত 
ক্রয় করল । অতঃপর কুরবানীর 
দিনগুলোর মধ্যেই হারানো জন্তুটি 


তাহলে তার ওপর কুরবানী ও অসীয়ত 
কোনটাই জরুরি নয় ।৮১ 

মাসআলা: কুরবানীর দিন নিয়ে যদি 
সন্দেহ হয়, তাহলে দেরী করে দ্বিতীয় 
দিন বা তৃতীয় দিন কুরবানী করা 
মুস্তাহাব ২ 

কুরবানীর কাযা 

মাসআলা: কোন ধনী লোক কোন 


ব্যস্ততা বা অজ্ঞতার কারণে অথবা 
অন্য কোন কারণবশত কুরবানীর 


সময়ে কুরবানী করেনি এবং কুরবানীর 


পাওয়া গেল। এরূপ ঘটনা যদি ধনী 
ওপর যে কোন একটি জন্তই কুরবানী 
করা ওয়াজিব । আর যদি গরীব 
লোকের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে, তাহলে 
তার ওপর উভয় জন্তই কুরবানী করা 
ওয়াজিব | তবে ধনী লোক যদি প্রথম 
জন্তটি কুরবানী করে তাহলে কোন 
কথা নেই । আর যদি দ্বিতীয়টি কুরবানী 
করে তাহলে দেখতে হবে কোনটির 
মূল্য বেশি৷ যদি প্রথমটির মূল্য বেশি 
হয় তাহলে অতিরিক্ত টাকাগুলো ফকীর 
মিসকীনদের মাঝে সদকা করে দেওয়া 
মুস্তাহাব । 


৯ ইবনে আবিদীন, প্রাজ্ঞ, খ. ৫, পৃ. ২০৭; 
(খ) মুফতী মাহমুদ হাসান গন্ুহী, পরাওক্ত 
খ. ৪, পৃ. ৭২ 

৭ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, এরাও, 
২৮৮ 

* মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রা, 
১৯৮ 

৯ (কে) ইবনে আবিদীন, এরাও, খ. ৫, পৃ. 
২০৫; (খে) মাওলানা জমিল আহমদ 
সাকরধওয়ী, এাওক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪৬ 


খ. ৬, পৃ. 


খ. ৬, পৃ. 


দিনও অতিবাহিত হয়ে গেল, তাহলে 
এক কুরবানীর মূল্য গরীবদের মাঝে 
বন্টন করে দেওয়া ওয়াজিব 1৮৩ 


মাসআলা: যে এলাকা বা শহরে 
জুমুআ ও ঈদের নামায শরীয়ত মতে 
ওয়াজিব, সেখানে ঈদের নামাযের পর 
কুরবানী করতে হবে ।”* 

মাসআলা: এরপ স্থানে যদি কেউ 
নামাযের আগে কুরবানী করে, তাহলে 
কুরবানী সহীহ হবে না । বরং নামাযের 
পর তার ওপর আরও একটি কুরবানী 
করা ওয়াজিব ।”৫ 


* ইবনে আবিদীন, গ্রাওজ্ঞ, খ. ৫, পৃ. ২০৩ 
”* ইবনে আবিদীন, গ্রাওক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 
৮৫ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, এাঁওভ খ. ৬, পৃ. 


স।ম।কা।লী।ন 


মাসআলা: যে স্থানে ঈদের নামায 
ওয়াজিব, সেখানে যদি কোন শরয়ী 
কারণবশত নামায পড়তে না পারে, 
তাহলে সে স্থানে সূর্য লে যাবার পর 
কুরবানী জায়িয ।৮* 

মাসআলা: যদি কোন শহরের লোক 
তাদের কুরবানীর জন্তকে এমন স্থানে 
সুবহে সাদিকের পূর্বেই প্রেরণ করে 
যেখানে ঈদের নামায ওয়াজিব নয়; 
তাহলে তা ঈদের নামাযের পূর্বে ওই 
স্থানে যবেহ করা যাবে । এতে তার 
কুরবানীও শুদ্ধ হবে ।* 

মাসআলা: যে শহরের কয়েক স্থানে 
ঈদের নামায হয় সে শহরের যে কোন 
এক স্থানে ঈদের নামায পড়ার পর 
অন্য স্থানে নামাযের পূর্বে কুরবানীর 
জন্ত যবেহ করা জায়িয ।”” 
মাসআলা: নামাযের পর খোতবার 
আগে যদি কেউ জন্ত যবেহ করে, তবে 
কুরবানী সহীহ হবে; কিন্তু এরূপ 
করনেওয়ালা গোনাহগার হবে 1৮৯ 
মাসআলা: প্রথম দিন ঈদের নামায 
পড়ার পরই কুরবানী করা হয়েছে। 
পরে জানা গেল যে, কোন কারণে 
ইমামের নামায বাতিল হয়ে গেছে 
(যেমন- ভুলক্রমে বিনা ওযুতে নামায 
পড়ানো হয়েছে) তাহলেও সেই 
কুরবানী সহীহ হবে 1৯ 

মাসআলা: কোন শহরে কারফিউ বা 
অন্য কোন ফেতনা-ফাসাদের কারণে 
তাহলে সুবহে সাদিকের পর যবেহ 
করা জায়িয ।৯ 


তানযীহী (ভালো নয়) ।৯২ 

” ইবনে আবিদীন, গাঁওজ্ঞ খ. ৫, পৃ. ২০২ 

৮ ইবনে আবিদীন, এাওজ্ঞ খ. ৪, পৃ. 8৪৪ 
রঃ আবিদীন, এক খ. ৫, পৃ. ২০২ 
* ইবনে আবিদীন, প্রাঙজ্ খ. ৫, পৃ. ২০২ 
৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাওজ্ঞ, খ. ৫, পৃ. ২০২ 
৯ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গ্রাঙক্ঞ, খ. ৬, পৃ. 

২৮৮ 
৯ আল-মারগীনানী, এাওক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৩০ 


অক্টোবর”১৪ 


যবেহ করার আহকাম 
মাসআলা: র র জন্ত 
কুরবানীদাতা নিজের হাতেই যবেহ 
করা উত্তম 1৯৩ 

মাসআলা: কিন্তু যদি যবেহ করতে না 
জানে তবে অন্যের দ্বারা যবেহ 
করানোর সময় সেখানে তার উপস্থিত 
থাকা উত্তম ।৯ঃ 

মাসআলা: যবেহের স্থানে পদরি 
ব্যাঘাত হলে মহিলা সেখানে উপস্থিত 
না থাকলেও কোন অসুবিধা হবে 
না।৯% 

মাসআলা: অন্য ব্যক্তি দ্বারা পয়সা 
বা গোস্ত হতে না দেওয়া হয় ।৯৬ 
মাসআলা: নাবালিগ বাচ্চা যদি যবেহ 
করতে জানে, তাহলে তার দ্বারা যবেহ 
করাতে কোন ক্ষতি নেই; যবেহ সহীহ 
হবে ঠি 

মাসআলা: এভাবে স্ত্রীলোকও নিজ 
হাতে যবেহ করতে পারবে । এতে 
কোন ক্ষতিও নেই ৯৮ 

মাসআলা: কুরবানীর এক জন্তকে 
অন্য জন্তুর সামনে যবেহ করবে না ।৯৯ 


মাসআলা: যবেহ করার পূর্বে 


মাসআলা: কোন ব্যক্তির নির্দিষ্টকৃত 
কুরবানীর জন্ত যদি অন্যলোক 
মালিকের পক্ষ থেকে তার অনুমতি 
ব্যতিত কুরবানীর নিয়তেই যবেহ 
করে, তাহলে কুরবানী সহীহ হবে এবং 
যবেহকারীর ওপর জরিমানা ওয়াজিব 
হবেনা [১০১ 

মাসআলা: যবেহ করার সময় 
যথাসম্ভব সহজভাবে যবেহ করবে এবং 


কেবলামুখী করে শুইয়ে দিতে হবে । 
একান্ত অসুবিধা ব্যতীত এর উল্টো 
করবে না।১৩ 

মাসআলা: কেবলামুশী করে 
শোয়ানোর পর বিসমিল্লাহি আন্রাহু 
আকবার বলে যবেহ করা ওয়াজিব । 
যে যবেহ করবে তার জন্যই এটা বলা 
জরুরি; অন্যান্য লোকদের জন্য বলা 
মুস্তাহাব ৷”? 

মাসআলা: কিন্তু যবেহকারীকে যদি 
কেউ সাহায্য করে, যেমন তার হাতের 
ওপর হাত রাখে, তাহলে দু'জনেরই 
বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলা 
জরুরি । যদি উল্লিখিত দু'জনের 


কুরবানীর জন্তকে খুব ভালোভাবে 


একজনে বিসমিল্লাহ বলে আর 


খেতে দিবে এবং ছুরি ধার দিয়ে নেবে, 


অন্যজনে ইচ্ছাকৃতভাবে না বলে, 


ভোতা ছুরি দ্বারা যবেহ করা উচিত 
নয়। কেননা এর দ্বারা জন্তরর কষ্ট 
হয় 1১০০ 


মিরা নাত প্রাক, খ. ৬, পৃ. 


* ইবনে আবিদীন এরাও, খ. ৫, ৃ রি 

৯ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গ্রাওজ্, খ ৬, পৃ. 
২০৯ 

৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাজ, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

৯ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, গ্রাওজ্, খ. 
৪, পৃ. ৩১৪ 

টি উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাওক্, খ. ৩, পৃ. ৫৪৮ 

৯* মুফতী মাহমুদ হাসান গন্গুহী, গ্রাওজ্ঞ, খ. 
৪, পৃ. ৩১৭ 

১০৪ উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাঁওক্, খ. ৩, পৃ. ৫৪৭ 


তাহলে জন্তু হালাল হবে না 1১০৫ 
মাসআলা: আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য 
হালাল হবে না 1১০৬ 

মাসআলা: যবেহের মধ্যে চারটি রগ 
কাটা জরুরি । রগগুলোর নাম যথা- 
হলকুম (শ্বাস-প্রশ্বাস নালি), মারীর 


টি ১৭ ইবনে আবিদীন, এাওক্, খ. ৫, পৃ. ২১০ 
০২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রা, খ. ৩, পৃ. ৫৩৭ 
০* মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্াগ্ত, খ. 
8, পৃ. ৩৩০ 

রি হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
এক, খ. ৩, পৃ. ৫৪০ 

*৫ ইবনে আবিদীন, প্রা খ. ৫, পৃ. ২১২ 

১৬ ইবনে আবিদীন, এাঁওজ্ত, খ. ৫, পৃ. ২১২ 


আত্তান্তহীদ ১৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


(খানাপিনার নালি), ওয়াদজান, ডানে- 
বামে দুই শাহী রগ ।১০* 

মাসআলা: যবেহ করার সময় জন্তর 
মাথা একেবারে যেন পৃথক না হয়; 
কেননা এরূপ করা মাকরূহ । কিন্তু 
ভুলক্রমে এরূপ যদি হয়েই যায়, 
তাহলেও কুরবানী হয়ে যাবে ।১০৮ 
মাসআলা: যবেহ করার পর পরই 
তৎক্ষণাৎ চামড়া খোলা মাকরূহ | বরং 
ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ।১০৯ 
মাসআলা: যবেহের সময় বিসমিল্লাহ 
বলতে ভূলে গেলে, যবেহের পর স্মরণ 
হওয়া মাত্রই যদি বিসমিল্লাহ পড়ে 
নেয়, তাহলে জন্ত হালাল । কিন্তু যদি 


ইচ্ছাকৃত ঞ। ৮.3 ও ৮4 ছেড়ে দেয় 


ওয়াজিব এবং একাধিকবার বলা 
মুস্তাহাব । 

মাসআলা: নামায জামায়াতে আদায় 
করা হোক বা পৃথকভাবে পড়া হোক, 
ওয়াক্তিয়া নামায হোক বা কাযা, 
নামাষী ব্যক্তি মুকীম হোক বা মুসাফির, 
শহরের লোক হোক বা গ্রামের, মহিলা 
হোক বা পুরুষ সবার ওপর তাকবীরে 
তাশরীক বলা ওয়াজিব ।১১৩ 
মাসআলা: সেই সময়ে জুমার 
নামাজের পরও তাকবীর পড়া 
ওয়াজিব 1১১৪ 
মাসআলা: তাকবীর পড়া ভুলে 
যাওয়ার পর মসজিদের ভিতরেই তা 
যদি স্মরণ হয় অথবা ময়দানে নামায 
পড়ার পর কাতার ভাঙ্গার পূর্বেই যদি 


তাহলে কুরবানীও আদায় হবে না, 
গোশতও হালাল হবে না 1১১ 

মাসআলা: যে ব্যক্তি লোক দেখানো ও 
সুনামের জন্য কুরবানী করে, তাহলেও 
ওয়াজিব থেকে মুক্তি পাবে, কিন্তু 
কুরবানীর সওয়াব পাবে না। 


সাওয়াবের জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতার 


মাসআলা: যুলহজ মাসের নয় তারিখ 
আরাফার দিন থেকে তের তারিখ 
বলে ।৯২ এ দিনগুলোতে আরাফার 
দিনের ফজর থেকে তের তারিখের 
আসর পর্ষন্ত প্রত্যহ ফরয নামাযের পর 


স্মরণ হয়, তাহলে সাথে সাথে 
তাকবীর পড়ে নিলেই ওয়াজিব আদায় 
হয়ে যাবে । অন্যথায় আদায় হবে 
না ১১৫ 

মাসআলা: জামায়াতের পর যদি 
ইমাম তাকবীর বলতে ভুলে যায়, 
মুক্তাদীর উচিত উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর 
পড়া; যেন ইমাম ও অন্যান্য নামাধীর 
স্বরণ হয় এবং তারাও তাকবীর বলে । 


যবেহকৃত জন্তর আটটি 
জিনিস ব্যতিত বাকি সব কিছুই খাওয়া 
হালাল। সেই আটটি জিনিস হল: 
হারাম মগজ অর্থাৎ হাস-মুরগী 


মাসআলা: মুস্তাহাব হচ্ছে কুরবানীর 
গোশত তিনভাগে বিভক্ত করে একভাগ 
মিসকীনকে দেওয়া, এক অংশ নিজের 
আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে 
দেওয়া এবং অন্য অংশ স্বীয় পরিবার- 
পরিজনের জন্য রাখা 1১৯৮ 

মাসআলা: হ্যা, যদি কারো সন্তান- 
সন্ততি বেশি হয় তাহলে সে কুরবানীর 
সমস্ত গোশত নিজেরাই খেতে পারে; 
এতে কোন ক্ষতি নেই । আর হাদিয়া 
ও সদকা করা থেকে নিজ পরিবারের 
লোকজনকে খাওয়ানো সবে্তিম 1১১৯ 
মাসআলা: কুরবানী যদি নযর 
(মাননত)-এর হয়, তাহলে সম্পূর্ণ 
গোশত সদকা করা ওয়াজিব ।৯২০ 
মাসআলা: শরীকী জন্তর গোশত 
ওজন করে ভাগ করতে হবে | অনুমান 
বা আন্দাজ করে বন্টন করা যাবে না। 
কেননা কম বা বেশি হওয়ার ক্ষেত্রে 
সুদ হয়ে যাবে । পরস্পরের মধ্যে 
সন্তুষ্টি থাকা সত্ত্বেও না-জায়িয 
হবে ১২১ 

মাসআলা: হ্যা, যদি সব শরীক মিলে 
গোশত বন্টন না করে ফকীর, আত্মীয়- 
স্বজনকে বন্টন করে দেয় অথবা খানা 
রানা করে খাওয়াবার ইচ্ছা করে 
তাহলে ওজন না করলেও না-জায়িয 
হবে ১২২ 

মাসআলা: কুরবানীর গোশত 


ইত্যাদির গলার হাডিডর ভেতরের 
সুতার মতো সাদা মগজ, অপগ্তকোষ, 


অমুসলিমকে পারিশ্রমিক ব্যতীত 
দেওয়া জায়িয | কিন্তু না দেওয়া 


প্রবাহিত রক্ত, গদুদ, মাংসগ্রস্থি, পিত্ত, 


একবার উচ্চস্বরে তাকবীর বলা 


১৭ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গরাওক্, খ. ৩ পৃ. ৫৩৭ 

১৮ ইবনে আবিদীন, এজ, খ. ৫, পৃ. ১৮৮; 
(খ) মুফতী মাহমুদ হাসান গ্গুহী, এও, 
খ. ৪, পৃ ৩২৪ 

১৯ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, এাঁওক্ত, খ. 
৬, পৃ. ২৯৮ 

১? (ক) আল-মারগীনানী, প্রাজ, খ. ৪, পৃ. 
৪১৯; (খে) হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী 
থানবী, গ্রাগজ্ খ. ৩ পৃ. ৫৫৮ 

৯১ ইবনে আবিদীন, গাঁও খ. ৫, পৃ. ১৯৯ 

১২ তাহতাবী, পৃ. ২৯৫ 


লিঙ্গ, গুয্যধার, পেশাবের থলি 1১১৬ 
মাসআলা: কুরবানীর গোশত নিজে 
খাবে, নিজ আত্মীয়-স্বজনকে দেবে 
এবং ফকীর, অভাবগ্রস্থ লোকদের 
খয়রাত করবে 1১১৭ 


১১৩ 


তাহতাওয়ী, আল-হাশিয়৷ আলা 
পৃ. ২৯৫ 
১১ঃ তাহতাওয়ী, গজ পৃ. ২৯৪ 
১৯৫ তাহতাওয়ী, গ্রাগুজ্, পৃ. ২৯৪ 
৯৬ ইবনে আবিদীন, এজ, খ. ৫, পৃ. ১৯৭ 
৯৭ ইবনে আবিদীন, এাওজ্ঞ খ. ৫, পৃ. ২০৮ 


উত্তম | কেননা এটা কুরবানীর মর্যাদার 
পরিপন্থী (১২৩ 

মাসআলা: কুরবানীর গোশত, চর্বি, 
হা ৮-মগজ, চাষড় বিক্রি করা 
মাকরুহে তাহরীমা | তা সত্তেও যদি 


অক্টোবর১৪ -___710 আত্তান্তহীদ ১৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


কেউ বিক্রি করে তাহলে তার মূল্য 


অবিকল সে পয়সাই দান করবে; 


সদকা করা ওয়াজিব । এভাবে 
উল্লিখিত দ্রব্যগুলি কসাইকে পারিশ্রমিক 
হিসেবে প্রদান করা জায়িয নয় ।৯২৪ 
মাসআলা: যবেহ করার পারিশ্রমিক 
পৃথকভাবে দিতে হবে । তা না হলে 
সবার কুরবানী সম্পূর্ণ হবে না; অর্থাৎ 
মাকরূহ হবে 1১২৫ 

মাসআলা: কুরবানীর জন্তর রশি 
ইত্যাদি সব কিছু খায়রাত করে 
দেবে ।১৬ 

মাসআলা: কুরবানীর চর্বি দ্বারা পিঠা 
ইত্যাদি ভেজে নিজেও খেতে পারে 
এবং অপরকে খাওয়ানো যাবে 
হাদিয়া-তোহফা দেওয়াও যাবে কিন্তু 
তা বিক্রয় করা জায়িয নয় । কেননা 
চর্বিও তো কুরবানীর অংশ । 
মাসআলা: কুরবানীর গোশত শুকিয়ে 
জমা করে রাখাও জায়িয ।১২৭ 


মাসআলা: কুরবানীর চামড়া নিজে 
ব্যবহার করতে বা দান করতে 
পারবে । অথবা বিক্রয় করে তার মূল্য 
সদকা করে দিতে হবে ।১২৮ 

মাসআলা: তবে চামড়া নিজে ব্যবহার 
করা বা বিক্রয় করে তার মূল্য সদকা 


তাদেরকেই দিতে হবে । আর চামড়া 
বিক্রয় করে যে পয়সা পাওয়া যায় 


পরিবর্তন করা ভালো নয় ১৩০ 
মাসআলা: চামড়ার মূল্য দ্বারা মসজিদ 
মাদরাসা মেরামত করা অথবা 
মাদরাসার মুহতামিম বা শিক্ষককে 
অথবা মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন, 
খাদেমকে বেতন দেওয়া বা অন্য কোন 
নেক কাজে ব্যয় করা জায়িয নয়; বরং 
সাদকা করে দেওয়াই ওয়াজিব 1৯৩১ 
মাসআলা: কুরবানীর চামড়া নিজের 
কাজে লাগানো যায় । যেমন চালনী 
বানানো, মশক বা বালতি অথবা 
করা । অথবা স্থায়ী ব্যবহারযোগ্য 
জিনিসের পরিবর্তে প্রদান করাও 
জায়িয 1১৩২ 


মাসআলা: চামড়ার মূল্য ঈদগাহ 
নেই 1১৩৭ 

মাসআলা: কোন কোন স্থানে 
এবং মুহাররম মাসে তার নিকট থেকে 
এর পরিবর্তে গোশত নিয়ে তা নিজে 
ভোগ করে; এটা একেবারেই না- 
জায়িয 1১৩৮ 


মুস্তাহাব ও মাকরূহ 
সম্পকীয় বিষয় 

মাসআলা: মুস্তাহাব হলো_ ঈদুল 
আযহার দিন সকাল বেলা কিছু না 
খেয়ে ঈদের নামায পড়ে কুরবানীর 
গোশত দ্বারা প্রথমে খানা খাওয়া | যদি 
কেউ নামাযের পূর্বেই কিছু খায়, 
তাহলে মাকরুহ হবে না। এ বিধান 


মাসআলা: এভাবে চামড়া দ্বারা কিতাব 
বাধানো, পুরস্কার দেওয়া বা সাহায্য 
হিসেবে কাউকে দিয়ে দেওয়া 
জায়িয ৩৩ 

মাসআলা: কুরবানীর চামড়া নিজের 
পিতা মাতা বা সন্তান-সন্ততিকে দেওয়া 
জায়িয; কিন্তু মূল্য দেওয়া জায়িয 


১৩৪ 
নয়। 


মাসআলা: কুরবানীর চামড়া কোন 
সমিতিতে চাদা বাবদ দেওয়া জায়িয 
নয় 12৫ 

মাসআলা: চামড়া মসজিদের ইমাম- 
মুয়াজ্জিন বা কোন মাদরাসার প্রধান বা 


কুরবানী করনেওয়ালার জন্য আসল; 
অন্যান্যদের জন্য অনুকরণ হিসেবে তা 
পালন করা 1১৩৯ 

মাসআলা: যুলহজ মাসের টাদ দেখা 
যাবার পর থেকে কুরবানী দিতে ইচ্ছুক 
ব্যক্তিগণ কুররবানী করা পর্যন্ত নিজ 
নিজ চুল, নখ, না-কাটা মুস্তাহাব । 
মাসআলা: যারা নিজের নামে কুরবানী 
করে না তারাও যদি চুল ইত্যাদি না 
কাটে তাহলে মুস্তাহাবের সাওয়াব 
পাবে এবং তারা কুরবানীর সাওয়াবও 
পাবে । বাকি তারা চুল, নখ ইত্যাদি 
নামাযের আগে কেটে নেবে । 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত যবেহ 


কোন মাদরাসা শিক্ষক অথবা কোন 
ধনী ব্যক্তিকে মূল্য ব্যতীত দেওয়া 
জায়িয ।১৩৬ 


১২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাওক্, খ. ৩, পৃ. ৫৬৪ 

১২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাগভ, খ. ৩, পৃ. ৫৬৪ 

১৬ ইবনে আবিদীন, গ্রাঙজ্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 
৯২৭ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, পক, ইবনে 
আবিদীন, গ্রাওক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 
১৮ ইবনে আবিদীন, এ্রাওজ্, খ. ৫, রা ২৯৫ 
৯৯ শায়খীযাদা, মাজমাউল আনহার 
22557 ৬, 
৫১১ 


ফী 
পৃ 


১৩” ইবনে আবিদীন, গ্রাঁঙভ খ. ৫, পৃ. ২০৯ 
টি এয়া উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গাওক, খ. ৩, পৃ. ৪৮৯ 
১ ইবনে আবিদীন, গ্রাওজ্ঞ, খ. ৫, পৃ ২০৯ 
১ ইবনে আবিদীন, এও, খ. ৫, পি ২০৯ 
১৩০ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
পাঙক্, খ. ৩, পৃ. ৫৫২ 
১০৫ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাঁওভ, খ. ৩, পৃ. ৫৪০ 
১৬ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্নাহ দেহলবী, 
গ্রাঁওক্, খ. ৮, পৃ. ২৩৮ 


করার পূর্বে তার,দ্বারা কোন কাজ 
করানো মাকরূহ ।৯১৭ 


১. ঈদের দিনে ঈদের আগে এবং 
ঈদের জামায়াতের পর ঈদগাহে 


১০+ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
গ্রাওজ্ত, খ. ৮, পৃ. ২৩৯ 

১৮ ইবনে আবিদীন, াওজ্ঞ খ. ৫, পৃ. ২০৯; 
হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
4 খ. ৩, পৃ. ৫৬৪ 
৬ মুফতী মাহমুদ হাসান গল্গুহী, গ্রাওক্ঞ, খ. 
৪, পৃ. ২২৭ ৩৯৩ 

১৫ ইবনে আবিদীন, গ্রাণক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৮৪ 


অক্টোবর'১৪ ____ল। আত্তর্তহীদ ২০ 
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যে কোন নফল নামায পড়া 
মাকরূহে তাহরীমা | 

. জুমা ও ঈদ একই দিনে হলে জুমা 
ও ঈদ উভয়টি পড়া ওয়াজিব । 

টু র গরুর মধ্যে ছেলের 
আকীকার অংশ দিলেও দু'ভাগ 
দিতে হবে । 

. কুরবানীর গোশত পারিশ্রমিক রূপে 
গোশত প্রস্তুতকারীকে দেওয়া না- 
জায়িয । কেউ দিয়ে থাকলে তার 


মূল্য সদকা করে দেওয়া 
ওয়াজিব । 

স্দখোরের সাথে কুরবানীতে 
শরীক হওয়া উচিত নয় | 


. কুরবানীর পশু যবেহ করার পর 
ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত চামড়া খোলা 
এবং পায়ের রগ কেটে দেওয়া 
নিষেধ । 

. কুরবানীর চামড়া পশুর শরীর 
থেকে আলাদা না করা পর্যন্ত তা 
বিক্রি করা বা তার জামানত গ্রহণ 
করা না-জায়িয । 
সব শরীকদারের নাম নেওয়া 
জরুরি নয়। সম্ভব হলে সবাই 
উপস্থিত থাকা মুস্তাহাব 1৯১ 

. মুশরিক তথা যারা শিরকে লিপ্ত 
তাদের সাথে শরীক হয়ে কুরবানী 
করলে কারো কুরবানী হবে না । 

১০.চুরি বা হারাম উপার্জনের টাকা 

দ্বারা কুরবানী ওয়াজিব নয় । বরং 
তার সমুদয় উপার্জিত মাল 
সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা 
করে দেওয়াই ওয়াজিব । 

১১.কুরবানীর চামড়ার টাকা, যাকাত, 
ফিতরা, সদকা ইসলামিক 
জনকল্যাণমূলক সমিতি, সংস্থা, 
মস জদ-ম দরাস ইত্য দতে 
দেওয়া না-জায়িয । তবে যে 
মাদরাসায় লিল্লাহ (এতিম-অনাথ) 
বোর্ডিং রয়েছে সেখানে দেওয়া 

জায়িয 5৯ 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত । 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে ; 


হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 


দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ ; 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, : 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার ! 


পাবে। 


*লেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে ; 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে | | 


কোন ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 


*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি । , 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের ! 


ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


গপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও : 


ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ ; 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের ! 


ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 


আস-সুনানূল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান : 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 


৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ | 


আবশ্যক । 


লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত | 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ | 


বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 


বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা | 


হয়। 


*লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । | 


প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 


*লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য | 


পরিপন্থি । 
*গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


১৯ মুফতী রশীদ আহমদ, আহসানুল 
ফ7ত7ওয়7, খ. ৭, পৃ. ৫৩৫ 

১২ মুফতী রশীদ আহমদ, এও, খ. ৭, পৃ. 
৫৩২ 


দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- : 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 
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জঙ্গ একটি ফারসি শব্দ । উরদুতেও 


জঙ্গি শব্দের অর্থবিকৃতি 
এবং উদ্দেশ্যমূলক 
অপপ্রচার দেশ ও জাতির 
জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


কিন্ত আজকাল কিছু মিডিয়া আর 


এর প্রচুর ব্যবহার আছে। উরদু আর 
ফারসিতে শব্দটা লড়াই বা যুদ্ধ অর্থে 
ব্যবহার হয় ৷ জঙ্গ অর্থ যুদ্ধ আর জঙ্গি 
মানে যোদ্ধা, লড়াকু । যেমন স্বাধীনতা 
যুদ্ধকে উরদু-ফারসিতে জঙ্গে আজাদি 
বলা হয়, আর স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা 
ংশগ্রহণ করে তাদের বাংলায় 
মুক্তিযোদ্ধা বলে আর উরদু-ফারসিতে 
বলে জঙ্গিয়ে আযাদি | ফারসি আর 
উরদুতে জঙ্গি একটি সম্মানিত শব্দ 
যারা অন্যায় অত্যাচার আর জুলুম 
নির্যাতনের বিপক্ষে এবং ন্যায়ের পক্ষে 
বঞ্চিতদের অধিকার আদায়ের জন্য 
সশম্্ব সংগ্রাম করে তাদের সম্মানের 
চোখে দেখা হবে সেটাই স্বাভাবিক | 
যেমন- '৭১ সালে যারা আমাদের 
স্বাধীনতার জন্য জীবন বাজি রেখে 
পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে 
সশস্ত্র সংখ্ৰাম করেছিলেন তারা 
আমাদের কাছে অত্যন্ত সম্মানের 
পাত্র । আমাদের গৌরব । 
তারা বাংলায় মুক্তিযোদ্ধা আর উরদু- 
ফারসিতে জঙ্গি। এই অর্থে জঙ্গি 
একটি সম্মানিত শব্দ । তুরস্কের জঙ্গি 


সুশীলরা এই শব্দটার অর্থবিকৃতি করে 
এমনভাবে খারাপ অর্থে ব্যবহার করছে 
যে এই শব্দটি শুনলে এখন মানুষ 
আতঙ্কিত হয়ে যায়। ভয়ে মানুষ 
আঁতকে উঠে । জঘন্য ধরনের খারাপ 
কিছু লোক বলেই মনে হয় এই 
শব্দটার অর্থ, যারা নিরপরাধ মানুষকে 
অন্যায়ভাবে হত্যা করে, বোমাবাজি 
করে বা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে । 
এরকম কিছু বোঝাতে এখন জঙ্গি 
শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষ 
করে ইসলাম ধর্মের অনুসারী কেউ যদি 
ছোটখাটো অপরাধও করে তাদেরকে 
মিডিয়াতে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে 
যায় । অথচ এইসব অপকর্ম যারা করে 
তাদেরকে বাংলায় সন্ত্রাসী বলা হয়। 

ধলা ভাষায় উরদু, ফারসি, আরবি 
শব্দের ব্যবহারে যারা খুব অসন্তুষ্ট হন 
সেই তারাই এই বিশেষ একটি 


এখন অন্য অর্থে ব্যবহার হচ্ছে এতে 
দোষের কিছু নেই । জঙ্গি শব্দটা আগে 
যোদ্ধা বোঝাতে ব্যবহার হলেও এখন 
সন্ত্রাসী বোঝাতে ব্যবহার হতেই 
পারে । তাদের উদ্দেশে বলতে চাই, 
এখন জঙ্গি অর্থ যদি সন্ত্রাসী হয়, 
তাহলে যারা রাম দা আর পিস্তল নিয়ে 
প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, 
পুলিশের সামনেই যারা বিপক্ষের 
মানুষের ওপর গুলি করছে, যাদের 
অত্যাচারে দেশের সাধারণ জনগণ 
আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে, তাদেরকে 
সন্ত্রাসী অর্থে জঙ্গি বলা হচ্ছে না কেন? 
যেসব আলেম-ওলামা জীবনে 
কোনোদিন অস্ত্র হাতে ধরেননি, যারা 
সমাজে শান্ত, শিষ্ট, ভালো মানুষ 
হিসেবে পরিচিত তাদেরকে মিথ্যা 
মামলায় জড়িয়ে জঙ্গি অপবাদ দেয়া 


আজকাল 


জায়গায় এসে উরদু আর ফারসির 
প্রচার-প্রসারের জন্য জান কুরবান করে 
দিচ্ছেন । আর উরদু-ফারসিতে 
যেভাবে জঙ্গি শব্দটা ভালো অর্থে 
ব্যবহার হয়, এরা সেই ভালো অর্থের 


রাজবংশের শেষ শাসক, বায়তুল 


বিপরীতে জঘন্য খারাপ অর্থে শব্দটাকে 


মুকাদ্দাসের পুনরুদ্ধারের স্বগ্রষ্টা, 
ন্যায়পরায়ণ শাসক নূরউদ্দীন জঙ্গিকে 
এখনও মুসলমানরা সম্মানের চোখেই 


ব্যবহার করছেন । এখানে যেমন 
শব্দের অর্থ বিকৃত করা হচ্ছে তেমনি 
ংলার পরিবর্তে উরদু-ফারসির জন্য 


দেখেন । কারণ যেভাবে আমাদের 
মুক্তিযোদ্ধারা অন্যায়ের বিপক্ষে সশস্ত্র 


জানও কুরবান করা হচ্ছে। কিন্তু 
কেন? 


সংগ্রাম করেছিলেন তিনিও অন্যায়ের 
বিপক্ষে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন । 


হয়তো কেউ বলতে পারেন, একটি 
শব্দ আগে এক অর্থে ব্যবহার হতো 


উদ্দেশ্যমূলকভাবেই জঙ্গি শব্দটাকে 
ব্যবহার করা হচ্ছে এবং শব্দটার অর্থ 
ভালো হলেও খারাপ হিসেবে 
উপস্থাপন করা হচ্ছে । যেমন_ আমরা 
জানি ফিলিস্তিনিদের বাড়ি-ঘর জোর 
করে ইসরাইলিরা দখল করে আছে 
যুগের পর যুগ ধরে। অত্যাধুনিক 
মারণাস্ত্র ব্যবহার করে ফিলিস্তিনের 
স্বাধীনতাকামী যুবকদেরকে হত্যা করা 
হচ্ছে। নিরস্ত্র নারী ও শিশুদের হত্যা 
করা হচ্ছে জঙ্গি বিমান থেকে বোমা 
ফেলে । গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে নিরীহ 
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স।ম।কা।লী।ন 
মানুষজনের সাজানো গোছানো বাড়ি- 


নামে দেশ দখলের সুযোগ খোঁজে । 


ঘর | অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে 
গিয়ে যখন নিরীহ ফিলিস্তিনি কোনো 
যুবক ইসরাইলি সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের প্রতি 
পাথর ছুড়ে, তখন মিডিয়াতে নিরস্ত্র 
ফিলিস্তিনি যুবককে বলা হয় জঙ্গি, আর 
সশস্ত্র ইসরাইলি বাহিনীর আত্মরক্ষার 
অধিকারের কথা বলে তাদের পক্ষে 
সাফাই গাওয়া হয়। একজন নিরস্ত্র 
যুবকের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতে 
গিয়ে একজন সশস্ত্র প্রশিক্ষিত আধুনিক 
অস্ত্রধারী সৈন্যকে গুলি করতে হবে 
কেন? এই প্রশ্ন কেউ করে না। সবাই 
মিডিয়াতে যা বলা হচ্ছে তাই বিশ্বাস 
করছে। আমাদের দেশের 
মিডিয়াগুলোও এই বিষয়ে কম 
পারদশী নয় । এদের এই পারদর্শিতার 
কথা বলতে গিয়ে বিগত জাতীয় 
সংসদে আন্দালিব রহমান পার্থ 
বলেছেন,ওআওয়ামী লীগের লোকেরা 
যখন গাড়ি ভাঙে তখন সেটা হয় 
সহিংস আন্দোলন । আবার বিএনপির 
লোকেরা যখন গাড়ি ভাঙে সেটাও হয় 
সহিংস আন্দোলন । কিন্তু হেফাজতে 
ইসলাম যদি গাড়ি ভাঙে সেটা সহিংস 
আন্দোলন না হয়ে জঙ্গি হয়ে যায় 
কেন? হেফাজতে ইসলাম এ পর্যন্ত 
সহিংস আন্দোলন করেনি । যদি ধরেও 
নেয়া যায় যে তারা সহিংস আন্দোলন 
করেছে তাহলেও অন্য দলের বেলায় 
সেটাকে সহিংস আন্দোলন বলা আর 
হেফাজতে ইসলামের বেলায় সেটাকে 
জঙ্গি বলা কি উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়? 

আমাদের দেশে সন্ত্রাস আছে এবং 
সেই সন্ত্রাস দমনের জন্য আইনশৃঙ্খলা 
বাহিনীও .. আছে। প্রয়োজনে 
সেনাবাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে হলেও 
সন্ত্রাস দমন করা যায় এবং দমন করা 
উচিত | আমাদের সামরিক বাহিনী যে 
কোনো ধরনের সন্ত্রাস দমন করতে 
সক্ষম, এর নজির তারা রেখেছেন 
দেশে এবং বিদেশে । কিন্তু সন্ত্রাসীকে 
সন্ত্রাসী না বলে যখন জঙ্গি বলা হয়, 
তখন বিশ্ব মোড়লরা জঙ্গি দমনের 


আর তারা যেখানেই শান্তির জন্য যায় 


কাজ করেন । যে কারণে দেশ থেকে 
সন্ত্রাস কমছে না, বরং বাড়ছে । তারা 


সেখানেই অশান্তি বেড়ে যায়, তা 
আমরা দেখেছি বিভিন্ন দেশে । পুরো 
দেশ ধ্বংস করা হয় কিন্তু শান্তি আসে 
না, বরং অশান্তি বাড়ে । সেই বিশ্ব 
মোড়লদের ডেকে আনার জন্য যদি 
উদ্দেশ্যমূলকভাবেই সন্ত্রাসীকে জঙ্গি 
নাম দেয়া হয়, তাহলে তা দেশ ও 
জাতির জন্য কতটা ক্ষতিকর তা 
বুঝতে বেশি জ্ঞানের দরকার হয় না। 
বিশ্ব মোড়লরা শান্তির নাম করে এসে 
নিজেদের স্বার্থে অন্যের দেশ দখল 
করে, আর কিছু দেশদ্রোহীকে হামিদ 
কারজাইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ করে 
এতে কিছুদিন হয়তো হামিদ 
চূড়ান্তভাবে দেশের শক্রুরূপে তারা 
জনগণের কাছে পরিচিতি পায় । 
জঙ্গি বলতে এখন যাদেরকে বুঝানো 
হয় তারা দেশে আছে কিনা এতে 
অনেকের দ্বিমত আছে । অধিকা 
বিশ্রেষকের মতে বাংলাদেশে তারা 
নেই, তবে নিরপরাধ মানুষকে জঙ্গি 
তারা যখন নির্দোষ প্রমাণিত হয় তখন 


যদি সন্ত্রাস দমনে আন্তরিক হন, 
তাহলে দেশ থেকে সন্ত্রাস নির্মল করা 
একেবারেই সহজ | তাই আমরা আশা 
করব, দেশ ও জনগণের স্বার্থে 
সন্ত্রাসীকে শুধু সন্ত্রাসী হিসেবেই 
চিহিতি করে দলমত নির্বিশেষে এদের 
দমন করা হোক । 

কিন্তু পার্থিব হীনস্বার্থ যখন কারো 
কাছে বড় হয়ে যায়, তখন দেশপ্রেম 
তাদের অন্তর থেকে বেরিয়ে যায়। 
তখন তারা কারো উপদেশ শুনে না। 
বরং সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য 
বানিয়ে পরো দেশ ও জাতির সাথে 
তারা গাদ্দারী করে। সামান্য টাকার 
বিনিময়ে তারা পুরো দেশ ও জাতিকে 
অন্যের হাতে তুলে দিতে দ্বিধাবোধ 
করে না। এরকম কিছু কুলাঙ্গার সব 
দেশেই থাকে । তাদের কাছে দেশ ও 
জাতির চেয়ে সামান্য টাকাই বড় হয়ে 
যায় । তারা টাকার বিনিময়ে কিছু কিছু 
মিডিয়াকে হাত করে ভালো মানুষকে 
সন্ত্রাসী আর সন্ত্রাসীদেরকে ধোয়া 
তুলসী পাতা হিসেবে প্রচার করে 
থাকে । এর মাধ্যমে তারা তাদের 


4 


তা আর প্রচার করা হয় না। আমাদের 
কথা হলো, জঙ্গি হোক আর সন্ত্রাসী 
হোক, সবাইকে সন্ত্রাসী হিসেবে 
চিহ্নিত করে আমাদের আইনশৃঙ্খলা 
বাহিনী এবং সেনাবাহিনীর সাহায্যে 
তাদেরকে দমন করা হোক । জঙ্গি 
হিসেবে প্রচারণা চালিয়ে রাক্ষস বিশ্ব 
মোড়লদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের 
হাতে দেশটা তুলে দিয়ে পুরো দেশ ও 
জাতির মারাত্মক ক্ষতি করার কোনো 
দরকার নেই । 

সন্ত্রাসীরা রাজনৈতিক নেতাদের 
আশ্রয়ে থেকেই সন্ত্রাসী করে। 
এদেরকে ধরতে গেলে ওপরের 
টেলিফোন আসে । আমাদের যেসব 
নেতা-নেত্রী জনগণের কথা বলেন, 
দেশপ্রেমের কথা বলেন, তাদের 
অনেকেই সন্ত্রাসী লালন করেন । তারা 
সন্ত্রাস দমনের নামে প্রতিপক্ষ দমনের 


অবৈধ কাজকর্ম কিছুটা হলেও জাতির 
কাছ থেকে আড়াল করতে পারে বলে 
মনে করে 


কওমী মাদরাসা পড়ুয়াদেরকে 
জঙ্গিবাদের মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার 
পেছনেও এদের সুদূরপ্রসারী 


দেশবিরোধী জঘন্য নোংরা উদ্দেশ্য 
রয়েছে প্রথমত তারা মনে করে দেশ 
ও জনগণের সম্পদ চুরি করার সব 
চেয়ে বড় বাধা হচ্ছে কওমী মাদরাসা 
তা ছাড়া নারী ও মদ-গাজার ব্যবসা 
করে অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকা 
অর্জন করতে গেলে সর্ব প্রথম 
কওমিদের পক্ষ থেকেই বাধা আসবে 
কারণ কওমীরা নারীকে পণ্য করা ও 
মদ গাজার ব্যবসা করে দেশের যুব 
সমাজকে ধ্বংস করার ঘোর বিরোধী 
একারণে দেশবিরোধী মহলটি কওমী 
আলেম-ওলামা সম্পর্কে নেতিবাচক 
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স।ম।কা।লী।ন 


প্রচারণা চালিয়ে সমাজের মানুষের 
অন্তর থেকে আলেম সমাজের প্রতি 
ভক্তি শ্রদ্ধা বের করে দিতে চায় । যাতে 
আলেম সমাজের কথা মানুষ না শুনে 


করা যাবে না, দেশের সম্পদ চুরি করা 
যাবে না, আমানতে খেয়ানত করা 
যাবে না, অন্যকে কষ্ট দেয়া যাবে না, 
প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া যাবে না, 


এবং অপরাধীদেরকে দেশবিরোধী 
কাজে বাধা দেওয়ার মতো আর কেও 
না থাকে। কওমী মাদরাসাগুলো 


নামাজ রোজা করতে হবে, সন্ত্রাস ও 


তাছাড়া আলেম ওলামাদের সম্মান 
করার কথা কুরআন-হাদীসে এসেছে । 
এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, “যারা 
আলিম এবং যারা আলিম না; তারা কি 
সমান হতে পারে? [আয-যুমার: ৯] অন্য 


দেশবিরোধী কাজ থেকে দূরে থাকতে 
হবে এবং যারা এসব কাজ করে, 


আয়াতে আল্লাহ তাআলা আলিমদের 
মর্ধাদার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, অন্ধ 


জনসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে যেভাবে 


তাদেরকে বাধা দিতে হবে। শক্তি 


শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে, দেশের 


থাকলে হাতে, তা না থাকলে মুখে, 


বিরাট সংখ্যক মানুষকে জ্ঞানী করে 
তুলছে, নিরক্ষরকে অক্ষর দান করছে, 


হবে। 


জাহিলকে আলিম বানাচ্ছে, বেকারত্ত 


দেশবিরোধী মহলের কওমিবিরোহী 


দূর করে মানুষের কর্মক্ষেত্র তৈরি 


প্রচারণার মূল উদ্দেশ্য । দেশবিরোধী 


করছে, বিশেষ করে অসহায় গরিব 
ছাত্রদেরকে বিনামূল্যে থাকা, খাওয়া, 


মহলটি মনে করে দেশ ও জনগণের 
সম্পদ চুরি করা, মদ-গাজার ব্যবসা 


কাপড়-চোপড় পর্যন্ত বিনামূল্যে দিয়ে 
থাকে, তাতে যেকোনো দেশপ্রেমিক 
মানুষের উচিৎ কওমী মাদরাসার 

ংসা করা । তা না করে অপপ্রচার 
সত্যই দুঃখজনক । কওমী মাদরাসার 


করা, নারীকে পণ্য করা ও 
দেশবিরোধী কর্মকাণ্ড করতে সবচেয়ে 
বড় বাধা হচ্ছে কওমী মাদরাসা | তাই 


আর চক্ষুম্মান কি সমান হতে পারে? 
[আর-রা"্দ: ১৬] 

হাদীসে এসেছে, “আলিমগণ আম্িয়া 
(আ.)-এর ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী | 
[সুনানুত তিরমিযী] অন্য হাদীসে রাসুল 
(সা.) বলেন, “নিশ্যয়ই আলিমের জন্য 
আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, 
এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত ইস্তেগফার 
(ক্ষমা) প্রার্থনা করে। আর নিশ্চয় 
আলিমের মর্যাদা আবিদের ওপর 
এরূপ, যেরূপ পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা 


এরা কওমী মাদরাসা সম্পর্কে বিভিন্ন 
মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে, যাতে দেশের 


অন্যান্য তারকারাজির ওপর ।" [সুনানুত 
তিরমিষী] হুযুর পাক (সা.) আরও 


সমস্ত কর্মকাণ্ড প্রকাশ্যেই পরিচালিত 
হয় । কুরআন-হাদীসের দরস, আরবি 


জনগণ আলেম-ওলামাদের কথা না 


বলেন, “আলিমের মর্যাদা আবিদের 


শুনে এবং অপরাধীদেরকে অপরাধ 


বাংলার বিনামূল্যে শিক্ষা, আদব 
কায়দা শেখানো থেকে সবকিছুই হয় 


করতে বাধা দেওয়ার মতো আর কেও 
নাথাকে। 


ওপর তদ্রপ, যেমন তোমাদের মধ্যে 
সাধারণ ব্যক্তির ওপর আমার 
ফযীলত । অতঃপর আরও বলেন, 


প্রকাশ্যে । অধিকাংশ মাদরাসায় 
গেইটও নাই । যেকেও যেকোনো সময় 


তাদের উদ্দেশ্য যদি খারাপ নাইবা 


“নিশ্যয়ই আল্লাহ ও তার ফেরেস্তাগণ 


এবং আসমান ও জমিনবাসী, এমনকি 


গিয়ে দেখে আসতে পারেন | দেশের 


মানুষগুলোকে জঙ্গি বলা হবে কেন? 


গর্তের ভেতর পিপীলিকা ও মাছ পর্যন্ত 


সব মানুষ জানে যে কওমী মাদরাসায় 


আর যারা রাম দা ও লগি-বৈঠা নিয়ে 


যারা পড়ে তারা মাদরাসায় শিক্ষকতা 
করে বা মসজিদে ইমামতি করে 


প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, পিস্ত 
ল দিয়ে গুলি করে মানুষ মারছে, অমুক 


তারা সমাজে শান্ত, শিষ্ট, ভদ্র ও 


দল আর তমুক দলের দোহায় দিয়ে 


সম্মানিত মানুষ হিসেবে পরিচিত 
তাদের প্রতি সমাজের মানুষের রয়েছে 


বিভিন্ন অপরাধ করেই যাচ্ছে, 
তাদেরকে জঙ্গি বলা হবে না কেন? 


অগাধ ভক্তি-্রদ্ধা। কওমী আলেম 


কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি 


ওলামাদের কাছ থেকেই মানুষ শিখতে 
পারে দীন ধর্ম । জানতে পারে অপরাধ 


দেশবিরোধী মহলের কওমিবিরোধী 
মিথ্যা প্রচারণ স্বতেেও এখনো দেশের 


করলে দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন 


মানুষ আলেম ওলামাকে যথেষ্ট সম্মান 


শাস্তির কথা । জানতে পারে নারী 
নির্যাতনের বিরুদ্ধে কুরআন হাদীসে 


করে । দীনি ও দুনিয়াভী বিভিন্ন বিষয়ে 
এখনো কওমী আলেমদের কাছেই 


বর্ণীত বিভিন্ন বানী । মানুষ জানতে 


জিজ্ঞেস করে সাধারণ মানুষ । আলেম 


পারে যে অপরাধ করলে দুনিয়াতে 


ওলামাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা 


শাস্তি হোক বা না হোক আখেরাতে 


ভাগ্যের বিষয় বলেই তারা মনে করে 


আল্লাহর সামনে সব কাজের হিসাব 
দিতে হবে । আলেম সমাজের মাধ্যমে 
মানুষ জানতে পারে দেশবিরোধী কাজ 


করবে নাই বা কেন? প্রবাদ আছে, “যে 
জাতি জ্ঞানীর সম্মান করতে জানে না 
সে জাতির মধ্যে জ্ঞানী জন্মায় না।' 


আলিমের প্রতি সালাত পাঠ করেন ৷ 
[সুনানূত তিরমিযী, সুনানুদ দারিমী ও 
মিশকাতুল মাসাবীহা 

কওমি মাদরাসা ও আলিম ওলামা 
সম্পর্কে যারা মিথ্যা প্রচারণা চাচ্ছেন, 
তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ 
থাকবে, দেশ ও জনগণের স্বার্থবিরোধী 
মিথ্যা প্রচারণা বন্ধ করুন। দেশের 
পক্ষে কাজ করুন, আল্লাহকে ভয় 
করুন। আল্লাহর কাছে সবকিছুর 
হিসাব দিতে হবে । এদেশের আলেম 
সমাজ এদেশের স্বাধীনতা ও 
সার্বভৌমত্বের রক্ষক । আলেম সমাজ 
ও মুসলমানবিরোধী প্রচারণা এক 
প্রকার দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের 
অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং দেশ ও জনগণের 
স্বার্থে কওমী মাদরাসাবিরোধী প্রচারণা 
থেকে বিরত থাকুন । 


অক্টোবর'১৪ ______ল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ২৪ 
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হাদীসে র রাসূল (সা.) হচ্ছে ইসলামি 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস । 
হাদীস ও সুন্নাহর অনুসরণ প্রত্যেক 
মুসলমানের ইঈমানি দায়িত্ব । 
শিক্ষিতদের জন্যে হাদীস অধ্যয়নও 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সৌভাগ্যের 
বিষয় । রাসুল (সা.)-এর ওয়ারিস 
হিসেবে ওলামায়ে কেরামের জন্যে 
হাদীস ও সুন্নাহর প্রচার-প্রসার, 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং এসবের সংরক্ষণ 
এক মহান দায়িত্ব । উম্মাহর 
নির্ভরযোগ্য আলিমগণ সর্বযুগে এ গুরু 
দায়িত্ব পালন করে আসছেন | তাদের 
অক্লান্ত সাধনার বদৌলতে আজ 
আমাদের নিকট রাসূল (সা.)-এর 
হাদীসসমূহ _যখোপযুক্ত প্থায় 


জটিল বিষয়ের সমাধান করে দিয়ে 
তারা আমাদের ওপর বহু ইহসান করে 
গেছেন । আল্লাহ তাআলা তাদের উত্তম 
বিনিময় দান করুন। আজকাল 
সাধারণ শিক্ষিত আমাদের অনেক বন্ধু 
কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করতে আগ্রহী 
হচ্ছেন এবং সাধ্যমতো এগুলো থেকে 
উপকৃত হতে যাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে 
আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
এবং উৎসাহিত করছি । তবে প্রত্যেক 
জ্ঞান ও শাস্ত্রের নিজস্ব কিছু মৌলিক 
নীতিমালা থাকে যেগুলো সংশ্লিষ্ট 


করতে 
পারিনি এবং তা আমাদের উদ্দেশ্যও 
নয় । ইমাম বুখারী রেহ.) বলেন, 

৩ ক্লক এ! ভা এও এ সী ৫ 


করেছি।ত তবে এর বাইরেও অনেক 
সহীহ হাদীস রয়ে গেছে রি 

এমনিভাবে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর 
শায়খ ইমাম আবু যুরআ আর-রাহী 
(রহ.) ও ইমাম ইবনে ওয়ারা (রহ.)- 
এর নিকট যখন সহীহ মুসলিম 
সংকলনের সংবাদ পৌছলো তখন 

তারা মন্তব্য করেছিলেন, 


৫9650843418 
এটা আমাদের বিরুদ্ধে বিদআতিদের 
পথ সুগম করবে ।”২ 


ব্যক্তিগণই বেশি জানেন; এগুলো জানা 
না থাকলে সাধারণ পাঠকগণ অনেক 
সময় ভুল-্রান্তির শিকার হতে 
পারেন । আজকের এ নিবন্ধে আমরা 
হাদীস অধ্যয়ন ও অনুসরণ সম্পর্কে 
অতীব প্রয়োজনীয় কিছু মৌলিক কথা 


যখন তাদের সামনে কোনো সহীহ 
হাদীস পেশ করা হবে তখন তারা এই 


উঠ নি ও এ 7 ০০৪ ১ 
০৯৮5 55155 ০০০ ঘা ০৪:০০ 
“আমি তো এ কিতাবে আমার নিকট 
যারা হাদীস শিখতে আসবে তাদের 
স্মরণ রাখার সুবিধার্থে কিছু হাদীস 
একত্রিত করেছি । আমি তো এ কথা 
বলিনি যে, এ সমষ্টির বাইরের সকল 
হাদীস দুর্বল, বরং এ কথা বলেছি যে, 
এই হাদীসপগ্তলো সহীহ 1” 

আপনি এখানে ইমাম আবু যুরআ 
আর-রাধী (রহ.) ও ইমাম ইবনে 
ওয়ারা (রহ.)-এর দুরদর্শিতার কথা 


৮ চিন্তা করুন। তীদের কথা আজ 


আমাদের সমাজের কত নির্মম 
বাস্তবতা । 

দুই. এ কথাও আমাদের স্মরণ রাখতে 
হবে যে, কোনো বিষয়ে বাহ্য 
বিরোধপূর্ণ হাদীসসমূহ যদি একাধিক 
হাদীসগ্রন্থে বিবৃত হয় তাহলে নির্দিষ্ট 
কোনো গ্রন্থের হাদীসকে প্রাধান্য 
দেওয়া যাবে না। সুতরাং কোনো 
বিষয়ের একটি হাদীস সহীহ আল- 
বুখারী কিংবা সহীহ মুসলিমে আছে 
এবং একই বিষয়ের ভিন্ন একটি হাদীস 
সুনানে তিরমিষী অথবা অন্য কোনো 
গ্রন্থে বর্ণিত হয় তাহলে প্রথম হাদীসটি 
শুধু সহীহ আল-বুখারী বা সহীহ 
মুসলিমে হওয়ার কারণেই প্রাধান্য 
পাবে না। অবশ্য এটি ব্যাপক 


বলে প্রত্যাখ্যান করবে যে, এটি তো 
সহীহ মুসলিমে নেই । তখন ইমাম 
মুসলিম (রহ.) আত্মপক্ষ সমর্থন করে 


2 


আলোচিত একটি বিষয় | হাফিয ইবনে 
কসীর রেহ.), মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম 
(রহ.), আল্লামা কাসতাল্লানী (রহ.), 
আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রহ.), 


অট্টোবর"১৪ যা আত্তার্তহীদ ২৫ 


স।ম।কা।লী।ন 
আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দিসে 


“মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আলিমগণ বলেন, 


আমাল ছাড়া আহকামে শারীয়ার 


দেহলবী (রহ.) প্রমুখ হাদীসবিশারদের 


ফাযায়িল, তারগীব ও তারহীৰ তথা 


সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, সহীহ আল-বুখারী ও 
সহীহ মুসলিমের হাদীস শুধু বুখারী ও 


ভালো কাজের উৎসাহ এবং মন্দ কাজ 


বেলায়ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যয়ীফ 
হাদীস গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য । 


থেকে ভীতি প্রদর্শন সংক্রান্ত বিষয়ে 


নিমে এরকম দুটি ক্ষেত্রের প্রতি কিছুটা 


নি হওয়ার কারণে অন্য 
কিতাবের হাদীসের ওপর প্রাধান্য 
পাওয়া স্বীকৃত ও অনুসৃত কোনো নীতি 


যয়ীফ হাদীসের ওপর আমল করা 
জায়িয, বরং মুস্তাহাব । তবে মওযু 
হাদীসের ক্ষেত্রে এই হুকুম প্রযোজ্য 


নয়। এ প্রসঙ্গে মুহাদ্দিস আবদুর রশীদ 
নু'মানী (রহ.) তার আত-তা"কীবাত 
আলা সাহিবিদ দিরাসাত গ্রন্থে 
বিস্তারিত ও প্রামাণিক আলোচনা 
করেছেন ॥ নিকট অতীতের প্রসিদ্ধ 
মুহাদ্দিস আহমদ শাকির (রহ.) সহীহ 
আল-বুখারা ও সহীহ মুসলিমের 
হাদীসকে সর্বোচ্চ সহীহ মনে করা 
এবং সর্বাবস্থায় প্রাধান্য দেওয়ার 
নীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন 


তিন. যয়ীফ হাদীস সম্পর্কে এ ধারণা 
পোষণ করা ঠিক নয় যে, তা কোনো 
ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য হয় না। বরং 
মুসলিম উম্মাহর নির্ভরযোগ্য সকল 
হাদীসবিদের মতে ক্ষেত্রবিশেষে যয়ীফ 
হাদীসও গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য 
হতে পারে । ফাযায়িলে আমালের 
ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীসও যে গ্রহণযোগ্য 
তা _ তো শীর্ষস্থানীয় প্রায় সকল 
মনীষীরই সিদ্ধান্ত । ইমাম নাওয়াওয়ী 
(েহ.) লিখেন, 

৮৯০৪৩ ৮৮0৩ ০০০০০। ০০ ৪৩ এ 
০০৮] ও এপখ। এস ১০ 
৩৮০০ ০৪০০৮ ১০019 ৮০019 


৬০৬ ৩৩) 


নয় 1৬ 
ইমাম নাওয়াওয়ী (রেহ.) অন্যত্র বলেন, 
২৯৭৩৮ 4৯] 91৯ ০ ৮৩ 3০১3৪ 
০৬৭] ০০৬ ও -৪৮৪। 
“সকল আলিম এ বিষয়ে একমত যে, 
ফাযায়িলের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীসের 
ওপর আমল করা যেতে পারে 1” 
আল্লামা জালালউদ্দীন আস-সুযুতী 
(রহ.) বলেন, . 
১0০5 3844 ৮ ৬ 
এ০৭। 
“ফাযায়িলে আমালের ক্ষেত্রে যয়ীফ 
হাদীসের ওপর আমল করার সুযোগ 
রয়েছে ] 
মোল্লা আলী আল-কারী (রহ.) বলেন, 
/৮৭। ০4০ ও & ০০৫ 4৪3 
এ 
“সর্বসম্মতিক্রমে ফাযায়িলে আমালের 
ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীসের ওপর আমল 
করা যাবে ।” 
এখানে সংক্ষিপ্ভাবে কয়েকজন 
মনীষীর উদ্ধাতি পেশ করা হলো । 
অবশ্য ফাযায়িলে আমালের ক্ষেত্রে 
যয়ীফ হাদীসের ওপর আমল করার 
জন্যে নির্ধারিত কিছু শর্ত রয়েছে। এ 
বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে আল্লামা 
আবদুল হাই লাখনবী (রহ.)-রচিত 
এবং শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু 
গুদ্দাহ (রহ.)-এর তা'লীককৃত আল 
আজওয়াবাতুল ফাধিলা প্রভৃতি গ্রন্থ 
দেখতে পারেন ।৮ 
প্রসঙ্গে এখানে আরেকটি কথা লক্ষণীয় 


আলোকপাত করা হলো: 
ক. কোনো বিষয়ে সহীহ হাদীস পাওয়া 
না গেলে সে ক্ষেত্রে নিজ কিয়াস ও 
যুক্তির চেয়ে যয়ীফ হাদীসই অগ্রগণ্য 
আর এটা ইমাম আবু হানিফা (রহ.), 
ইমাম মালিক (রহ.) ও ইমাম আহমদ 
ইবনে হাম্বল (রহ-) প্রমুখ ইমামের 
নীতিগত সিদ্ধান্ত | এ ছাড়া ইমাম আবু 
ইমাম আবু হাতিম (রহ.) প্রমুখ 


মুহাদ্দিসগণও একই মত পোষণ 
করেছেন | আল্লামা ইবনে হাযম আয- 
যাহিরী (রহ.) বলেন, 


5৮55 9 হি 2 অপ 


9 ৬4)। ০2০9 ৫ 2৮১ ০582 


93৬ 2৮3 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সকল 
শিষ্য এ ব্যাপারে একমত যে, আৰু 
হানিফা (রহ.)-এর মাযহাবে কিয়াস ও 
অগ্রগণ্য ।১* 
ইমাম ইবনে হাযম (রহ.) অন্যত্র 
লিখেন, 


£ *০. পপ 
পতি 2১৯৮ 


পা 


৮ $ ভগ ১, 


(৮9 ৮ ০. 


৬ রা রঃ 


“ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন- 
যয়ীফ হাদীসই আমাদের নিকট রায় ও 
যুক্তির চেয়ে অধিক পছন্দনীয় 1১২ 

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, 
| রা টি 2] রি দা 


সুতরাং যয়ীফ হাদীস ও আসারে 
সাহাবাকে কিয়াস ও রায়ের ওপর 
প্রাধান্য দেওয়া ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
(রহ.) উভয়ের মূলনীতি ছিল 1৮৩ 


বি ____াাাাাাা্্া। আত্তার্তহীদ ২৬ 


স।ম।কা।লী।ন 
খ. যদি কোনো যয়ীফ হাদীস অনুযায়ী 


উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান 


তাওয়ারুসে উম্মত তথা মুসলিম 
উম্মাহর নিরবচ্ছিন্ন কর্মধারা চলে আসে 
এবং আলিমগণ এ হাদীসকে গ্রহণ 
করে নেন, তাহলে ওই যয়ীফ হাদীসের 
ওপর আমল করা জায়িয তো বটে, 
ওয়াজিবও হতে পারে । এমন অনেক 


হলো যে, বিভিন্ন পর্যায়ে যয়ীফ 
হাদীসও কাজে আসে । আরবের 
স্বনামধন্য হাদীস গবেষক, আল্লামা 
শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহ 
হাদীসিশ. শারিফ  ফিখতিলাফিল 


হাদীস রয়েছে যেগুলোর সনদ যয়ীফ 
(সূত্র দুর্বল) হওয়া সত্বেও ওলামায়ে 


আয়িম্মাতিল ফুকাহায় এ বিষয়ে 
চমৎকার আলোচনা করেছেন । আগ্রহী 


উম্মত সে অনুযায়ী ফতোয়া দিয়ে 
থাকেন । হাদীসবিদদের স্বীকৃত নীতি 
হচ্ছে, 9 ৫ 

254 0580 -৩0 পর ও গু 
“মুসলিম উম্মাহ কোনো যয়ীফ হাদীস 


পাঠক তা দেখে নিতে পারেন ৷ মোট 
কথা, যয়ীফ হাদীস আর মওযু হাদীস 
এক নয় । মওযূ হাদীস সর্বাবস্থায় 
পরিত্যাজ্য, পক্ষান্তরে যয়ীফ হাদীস 
ক্ষেত্রবিশেষে গ্রহণযোগ্য | 
পাঁচ. হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদ বা 
সুত্র পর্যালোচনা করা একটি অপরিহার্য 


গ্রহণ করে নিলে নির্ধিধায় সেটার ওপর 
আমল করা যাবে 1৯৪ 
মুসলিম বিশ্বের অবিসংবাদিত হাদীস 
বিশারদ, আরবের সমাদৃত লেখক, 
আল্লামা শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু 
গুদ্দাহ (রহ.) বলেন, এখানে ০০৫ 
(আমল করা যাবে)-এর মর্ম হলো, 
০৯০] ৪১ 05553 গ৪লীও 2 এপি 
4] (সপ 
“জরুরিভিত্তিতে হাদীসটির ওপর আমল 
করা হবে এবং ওই আমল করাটা 
হাদীসকে সহীহের মানে উত্তীর্ণ 
করবে 1৯৫ 
শায়খ সেখানে এ বিষয়ের কয়েকটি 
নমুনাও পেশ করেছেন । একটি হচ্ছে, 
সুনানে তিরমিধীতে হাদীস এসেছে, 
২০১ গর 
“খুনি নিহতের সম্পদের উত্তরাধিকারী 
হবেনা ।' 
ইমাম তিরমিধী (রহ.) হাদীসটি 


সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, 
পুত... তি, ৮1৮8৮ জর 7৮72 
১৪ 8 এ এও শে এ ০১1১৩ 


08 
“এ হাদীসটি সহীহ নয়। তা সত্তেও 
আলিমগণ এ হাদীসের ওপর আমল 
করে থাকেন ১৬ 


বিষয় । সনদ না থাকলে যার যা ইচ্ছা 
তা-ই হাদীস বলে চালিয়ে দিতে 
পারতো ৷ তবে একথাও জেনে রাখা 
দরকার যে, ইসলামের প্রথম যুগসমূহে 
মানুষের মধ্যে ধার্মিকতা ও সততা 
প্রবল থাকার কারণে তখনকার 
সনদসমূহে তেমন দুর্বলতা পাওয়া যায় 
না । যেমনটা পরবর্তী সনদসমূহে লক্ষ্য 
করা যায় । বিষয়টি আরেকটু খোলাসা 
করে বলি, ভারতের বরাক নদীর মুখ 
সিলেটের জকিগঞ্জের বারঠাকুরী থেকে 
সুরমা নদীর উৎপত্তি বা শুরু । এখন 


নয় ১৭ 

সর্বশেষ আরেকটি বিষয়ের প্রতি বিজ্ঞ 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি 
তা হলো, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম 
উৎ্কর্ষের এ যুগে হাদীস গ্রন্থাদি প্রচুর 
সংখ্যায় প্রকাশিত ও সহজলভ্য হওয়া 
কিংবা ইন্টারনেট-অনলাইনে অনায়াসে 
হাদীসের সন্ধান পেয়ে যাওয়া 
কস্মিনকালেও পূর্ববর্তী মনীষীদের 
চেয়ে আমাদের হাদীসঙ্ঞান বেশি 
হওয়ার প্রমাণ নয় । এ ধরনের চিন্তা 
করা মারাত্বক ভুল এবং বাস্তবতা 
বিবর্জিত | শায়খুল ইসলাম হাফিয 
ইবনে তাইমিয়া (রহ.) অত্যন্ত সত্য 
কথা বলেছেন, ্ 
156 চা 5১5 ০৫93 156 9251 
40 ৫০ 6198 
৮ 


“হাদীসের এসব গ্রন্থ সংকলিত হওয়ার 
পূর্বে যে সব ইমাম অতিক্রান্ত হয়ে 
গেছেন তারা পরবর্তীদের চেয়ে অনেক 


বেশি হাদীসের জ্ঞান রাখতেন | কারণ 


সিলেট নগরীর সুরমা ব্রিজের নিচে 


তাদের নিকট এমন বহু হাদীস ছিল যা 


ময়লা-আবর্জনা থাকলে সেটা নদীর 


আমাদের পর্যন্ত মজহুল (অজ্ঞাত) বা 


উৎপত্তিস্থলেও ছিল, তা বলা যাবে না। 
সেখানে তো পানি স্বচ্ছ ছিল, এখানে 
এসে নষ্ট হয়ে গেল | ঠিক তেমনিভাবে 
কোনো সনদে পরবর্তীতে দুর্বলতা 
দেখা দিলে সেটা পূর্ববর্তীযুগেও দুর্বল 
ছিল- সাব্যস্ত হয় না । সুতরাং সনদের 
বাহানায় প্রমাণিত কোনো আমলকে 
অগ্রাহ্য করার সুযোগ নেই । আল্লামা 
আনওয়ার শাহ কাশ্বিরী (রহ.) কতইনা 
সুন্দর বলেছেন, 
০৯ ৩ ০২৭০ & 0৯১৫ 9এ ১৮৮৪ ৩৬ 
এডি এ ৩৬০ দেল ১ এলে 
“সনদ মূলত শরীয়তে নেই এমন 
বিষয়ের অনুপ্রবেশ থেকে 
প্রতিবন্ধকস্বরূপ, শরীয়তে প্রমাণিত 


মুনকাতি (বিচ্ছিন) সনদে পৌছেছে, 
কিংবা আদৌ পৌছেনি ।'১৮ 

অতএব কোনো হাদীসের সনদের 
বাহ্যিক দুর্বলতা দেখে সেটাকে 
পরিত্যাজ্য জ্ঞান করা, দু'একটি 
হাদীসপ্রন্থ অধ্যয়ন করেই কোনো 
মাসআলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, 
নিরবচ্ছিন কর্মপন্থায় চলে আসা 
উম্মাহর কোনো আমলকে ভুল 
আখ্যায়িত করা এবং উম্মাহর অনুসৃত 
ইমামগণ সম্পর্কে অযাচিত মন্তব্য করা 
কোনোক্রমেই সমীচীন নয় | বরং এসব 
তো ব্যক্তির জ্ঞানের অপরিপন্কতা, 
চিন্তার অগভীরতা, মানসিক রুগ্ণতা 
এবং চারিত্রিক দুর্বলতারই পরিচায়ক । 


অকট্টোবর'১৪ ______7777-. আত্তার্তহীদ ২৭ 
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এখানে এ সীমিত পরিসরে 
সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি মৌলিক 
বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা 
হলো। বস্তত এখানে বিশদ 
আলোচনার অবকাশও নেই । বিস্তারিত 


মুসতাকিমের ওপর চলার, উম্মাহকে এ 
পথে আহবান করার এবং আল্লাহর 
জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত করার 
তাওফিক দান করুন | আমিন । 


লেখক: শিক্ষক, জামিয়া মাদানিয়া আঙ্ছুরা 


১ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল 
বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী, দারুল 
মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. 
. ১৯৫৯ খ্রি), খ.২, পৃ ৭ 
২ আয-যাহাবী, নিয়া আলামিন নুবালা, 
সুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. _ ১৯৮৫ 
খি.), খ. ১২, পৃ. ৫৭১ 


৩ আয-যাহাবী, সিরার আলামিন নৃবালা, খ. 

১২, পৃ. ৫৭১ 

৪ আবদুল হাই লাখনবী, ৬/৮৮০15 
মাকতাবুল 

ই আলেপ্পো, সিরিয়া ডেষ্ঠ সংস্করণ 


তার ভূমিকা, খ. ১৬, পৃ. ১২-১৩ 

রা আন-নাওয়াওয়ী, ভাল-আযকারত্ন 
লেবনান (নতুন সংস্করণ: ১৪১৪ হি. _ 
১৯৯৪ খি.), 


লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩০ হি. ₹ 

২০০৯ খরি.), পৃ. ৮ 

৮ আস-সুযুতী, আল-হাওয়ী লিল ফাতাওয়া, 
দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৪২৪ 
হি. 5 ২০০৪ খি), খ. ২, পৃ ২৩২ 

৯ মোলা আলী আল-কারী, আল-তআসরারত্ল 
মরফুতা ফিল আখবারিল মওযুআা, দারুল 
আমানা, বয়রুত, লেবনান, পৃ. ৩১৫ 
১ আবদুল হাই লাখনবী, গরাওজ্ঞ, পৃ. ৩৬-৫৯ 

১ আয-যাহাবী, মানাকিবুল ইমাম আবু 
হানীফা ওয়া সাহিবাহীহি, ইয়াহইয়াউল 
মাআরিফ আন-নু'মানিয়া, হায়দরাবাদ, 
ভারত (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৮ হি. 
১৯৮৮ খি.), পৃ. ৩৪ 


৯ ইবনে হাযম আল-উনদুলুসী, আল-মবহালা 
লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৬১ 

* ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, ইলামুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া , বয়রুত, লেবনান 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১১ হি. ₹ ১৯৯১ খ্রি.), 
খ. ১, পৃ. ৬১ 

*৪ আস-সাখাওয়ী, ফতহুল ম্বগীস বি-শরাহি 
আলাফিয়াতিল হাদীস, মাকতাবাতুস সুনাহ, 
কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. 
_ ২০০৩ খি.), খ. ১, পৃ. ৩৫০ 

* আবদুল হাই লাখনবী, এজ, পৃ. ৫০ ও 
২২৮-২৩৮ 

* আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
১, ৪, পৃ. ৪২৫, হাদীস: ২১০৯ 

বিন, 


স্ুনানিত তিরমিধী, এইচ এম সাঈদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান (তৃতীয় 


সংস্করণ: ১৪১৩ হি. ল ১৯৯২ খ্রি.), খ. ৬, 
পৃ. ৩৮০ 
৯৮ ইবনে তায়মিয়া, মজমুিল ফাতাওয়া, 
বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স, 
মদীনা শরীফ, সুউদি আরব (১৪১৬ হি. _ 
১৯৯৫ খরি.), খ. ২০, পৃ. ২৩৯ 


তাহের চৌধুরি বিল্ডিং, বরফ গলি, ৬৩৭ নৎ অভয় মিত্র ঘাট রোভ, ফিরিঙ্গী বাজার, চরগ্রাম । 


আবাসিক/ অনাবাসিক/ডে-কেয়ার 


ভ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান । 


শিক্ষার মনোরম পরিবেশ । 
ভ শিশুর মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষতার জন্য নান্দনিক মং ংস্কৃতি ৮৮াঁ। 


ভআ 


১লাবরমজান'১৪৩৫হি; 
২৯ শো জুনন২০১৪১ইং 


ছার 


ভ তালিম ও তারবিয়তের সার্বক্ষণিক 

সাধারণ জ্ঞান 

ভ আত্মশুদ্দির বিভিন্ন ধোগ্রাম ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা । 
ভ সেমিষ্টার পাঠদানের ব্যবস্থা । 


তি। 


ভ সেলাই ও হাতের কাজ শিখার সুব্যবস্থা । 
ভ গরীব মেধাবী ছাত্রীদের জন্য পড়ালেখার ব্যয় নির্বাহে বিশেষ ছাড়। 
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ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রাসূল (সা.) 
এবং সাহাবীদের কর্মনীতি__ন্বাবদুল হালীম বা 


আগে পারসিকরা বিশ্বাস করতো যে, 
একজন পারসিক সৈন্য দশজন 
আরবের সমান | তারা অবজ্ঞা করে 


করার জন্য দু'জন পুলিশ পাঠানো 


পরিণত হলেন । যুদ্ধক্ষেত্রে অপরাজেয় 


থেকে বোঝা যায় পারসিক শক্তি 


আরবদের কতখানি দুর্বল মনে কের 


আরবদের ডাকতো ভিক্ষুকের জাত 


অবজ্ঞার চোখে দেখতো । 


জাতি হিসাবে গড়ে ওঠলেন । 
ইসলাম ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে 
প্রতিষ্ঠা করলে নিজ থেকেই 


বলে। এ বিশ্বাস একতরফা ছিল না 


তারপর মাত্র তেইশ বছরের সাধনায় 


আরবরাও একজন পারসিক সৈন্যকে 


স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি জাতি দুর্ধর্ষ 


বিশ্বনবী (সা.) সেই এ দরিদ্র বিচ্ছিন 


দশজন আরবীর সমান মনে করতো 


অশিক্ষিত আরবকেই রূপান্তরিত 


দক্ষিণ আরবের ইয়েমান পারসিকরা 


করলেন এমন একটি শক্তিশালী 


শাসন করতো একজন গভর্নরের 


যোদ্ধায় পরিণত হতে বাধ্য । এমনি 
করেই আল্লাহ তার জীবনব্যবস্থা তৈরি 
করেছেন । এ গ্রহণ করলে 


জাতিতে, যে জাতি ওই পারসিকদের 


দুর্বলেরা আর দুর্বল থাকে না 


অধীনে মাত্র কিছু সংখ্যক সৈন্য দিয়ে | 


যুদ্ধ ক্ষেত্রে তুলোর মতো ওড়িয়ে 


অভ্যন্তরীন আরব এতো নিঃস্ব ছিল যে 
ওখানে গভর্নর বা সৈন্য রাখার মতো 
কোনো আকর্ষণ আছে বলে তারা মনে 


বিচ্ছিনরা আর বিচ্ছিন থাকে না, 


দিলো । (এখানে আরো একটু মনে 


এক্যবদ্ধ হয়। মূর্খরা আর মূর্খ থাকে 


রাখা দরকার মহানবী (সা.) নুবুওয়তি 


না, সুশিক্ষিত সুসভ্য হয় 


জীবনের তেইশ বছরের প্রথম কয়েক 


ক্ষমতাহীনরা আর ক্ষমতাশুন্য থাকে 


করতো না । ওদিকটায় কোনো বিশেষ 
ঘটনা বা গোলযোগ হলে ইয়েমেনের 
গভর্নর দু'একটা পুলিশ পাঠিয়ে দেয়াই 


বছর যখন মক্কায় ছিলেন তখন যে অল্প 


না। ভীরুরা আর ভীরু থাকে না 


সংখ্যক লোক মুসরমান হয়েছিলেন 


তারা হয়ে ওঠে সাহসী শক্তিশালী 


কুরাইশ কাফিরদের বিরোধীতায় 


যথেষ্ট মনে করতো । বিশ্বনবী যখন 


দুরবরি এবং অসাধারণ তেজদীপ্ত 


তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেবার পুরোপুরি 


পৃথিবীর শাসকদের ইসলামী জীবন 


তাদের হাতে আসে সকল কর্তৃত্ব, 


সুযোগই পাননি । সুযোগটা 


ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানালেন, 


পেয়েছিলেন মদীনার দশ বছরে 1) 


তাঁর আহ্বান পেয়ে তখন পারশ্য সমাট 
খসরু পারভেজ অপমানবোধ করে 
তার ইয়েমেনের গভর্নর বা"যানকে 


তখন দেখা গেল একজন মুসলিমক 
মুজাহিদ দশজন পারসিক সৈন্যের 


নেতৃত্ব, পদমর্যাদা এবং সকল 
অ তাদের পায়ের নিচে 
গড়াগড়ি করে । 

এই যোদ্ধাদের জন্য আল্লাহ শ্রেষ্ঠ 


সমান । অর্থাৎ একদম সম্পূর্ণ ওল্টো। 


আদেশ দিলেন মুহাম্মদ (সা.) নামের 
আরবটাকে ধৃষ্টার জন্য গ্রেফতার করে 
তার কাছে রাজধানীতে পাঠিয়ে দিতে । 


পুরস্কার ও সম্মান রেখেছেন । কারণ, 


চিন্তা করে দেখার বিষয় এক পুরুষের 


পরম দয়াময় জ্ঞানী আল্লাহ জানেন যে, 


জীবনের তফাত নয়, মাত্র কয়েকটা 


ভালো ও সত্য কথা যতই প্রচার করা 


বছর | এবং সেই মানুষগ্তলোই যারা 


সম্রাটের আদেশ পেয়ে গভর্নর বা*যান 
কি করলেন তা ভেবে দেখার বিষয় । 


হোক, যতই বতৃতা দেয়া হোক, যতই 


নিজেরাই স্বীকার করতো যে, একজন 
পারসিক সৈন্য দশজন আরবের 


তিনি রাসূল সো.)-কে গ্বেফতার করার 
জন্য মদীনায় দু'জন পুলিশ পাঠিয়ে 
দিলেন ।১ 

এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, 


সমান । তারাই যখন ইসলাম গ্রহণ 


তাবলীগ করা হোক শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র 
সংগ্রাম ছাড়া দীন ইসলাম পৃথিবীতে 
প্রতিষ্ঠা করা যাবে না 
রাসূল (সা.)-এর মতো ভালো মানুষ 


দাড়ালেন তখন দেখা গেল, এবার 


ভালো প্রচারক আরকে আছেন? তার 


তারাই একজন, দশজন পারসিক 


ইয়েমেন আরব উপদ্বীপেই অবস্থিত 
এবং মক্কামদীনা থেকে খুব দূরে নয় 


সৈন্যের সমান । 


মতো সুন্দর করে কথা আর কে বলতে 
পারেন? তিনি যে হিকমতের তরিকায় 


এই তফাত কেমনে হলো? কিসে 


ইসলামের কথা বলেছেন, ইসলাম 


যখনকার কথা বলা হচ্ছে তখন 


আনলো? কিসের বলে আরবের হত- 


প্রচার করেছেন, তাঁর মতো উত্তম 


বিশ্বনবী (সা.)-কে নিয়ে আরবময় 


দরিদ্র অশিক্ষিত বিচ্ছিন্ন উচ্ছৃশৃংখল, 


হুলস্থুল অবস্থা । বদর ও ওহদ যুদ্ধ 


ব্যক্তি ও প্রচারক দুনিয়াতে আর কি 


যাদেরকে কিছুদিন পূর্বে বলা হতো 


কেউ আছেন? তিনি ছিলেন সকল 


ছাড়াও ছোট খাটো অনেক সংঘর্ষ হয়ে 


ভিক্ষুকের জাত সেই লোকগুলো এমন 


গেছে । মহানবী (সা.) তখন মদীনায় 


দেশের সকল যুগের সকল মানুষের 


শক্তিশালী হয়ে ওঠলেন? নিঃসন্দেহে 


জন্য রহমত | সবার কল্যাণকামী, শেষ 


সর্বেসর্বা | গভর্নর হিসাবে এ সব খবর 


ইসলাম | ইসলাম আল্লাহর দেয়া এমন 


বা'যানের জানা না থাকা অসম্ভব | তা 
সত্তেও মহানবী (সা.) কে গ্রেফতার 


জীবনব্যবস্থা আর মহানবী (সা.)-এর 


পর্যন্ত তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য 
অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন, 


প্রশিক্ষণে তারা দুর্ধর্ষ যোদ্ধ জাতিতে 


সাহাবীদের হাতে অস্ত তুলে 


অক্টোবর'১৪ _____'লুছ। আত্তার্তহীদ ২৯ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


দিয়েছিলেন । তিনি সাহাবীদের যে 


আল্লাহর কাছ থেকে লাভ করে 


শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন তা 
আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা-প্রশিক্ষণ | 

নবী করীম (সা.)-এর ওফাতের পর 
সাহাবীগণ ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার 
জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে আরব থেকে বের 
হয়ে গিয়েছিলেন । মহানবী (সা.) যদি 


তাতেই 
বর্তমানের মুসলমানদের মতো নামাজ, 
রোযা, হজ্জ, যাকাত, তসবীহ-তাহীলল 
ও হযিক্র-আযাকরে মশগুল হয়ে 
পড়তেন । 

কিন্ত সাহাবীগণ তা করেননি? আখেরী 
নবী (সা.) তাদের ওপর যে দায়িতৃ 
দিয়েছিলেন সেই দায়িত্্‌ পালনে ব্যস্ত 
হয়ে পড়েছিলেন। তারা জানতেন 
যতদিন সম্পূর্ণ মানবজাতির ওপর 
ইসলামী জীবনবিধান জাতীয়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন মানবজাতি 
আজকের মতোই অন্যায়, অনাচার 
অবিচার জোর-জুলুম, যুদ্ধ-বিগহ, খুন- 
গুম অশান্তির মধ্য পতিত থাকবে । 
অন্য কোনো জীবনবিধানে মানুষের 
মধ্যে শান্তি আসবে না এবং মুসলিম 
উম্মার ওপর আল্লাহ রাসূলের (সা.) 
দেয়া দায়িত্ পূর্ণ হবে না। 

প্রত্যেক নবীই তার ওপর দেয়া দায়িতৃ 
পূর্ণ করেছেন তীর অনুসারীদের 
সাহায্যে । কোনো নবীই একা একা 
তার কাজ-কর্তব্য সম্পাদন করেননি বা 
করতে পারেননি । কারণ নবুয়াত কাজ 
এক একা ঘরে বসে পালন করার 
মতো নয়। এ কাজ হলো সমাজের 
মানুষ নিয়ে, দেশ ও জাতি নিয়ে | এ 
কাজ ব্যক্তিগত নয়, এ কাজ পাহাড়ের 
গুহায়, নির্জনে বা হুজরাখানায় বসে 
করা যায় না । আমাদের নবীল (সা.)- 
এর পক্ষে তা সম্ভব ছিল না । নুবুওয়ত 
পাবার মুহূর্ত থেকে ওফাত পর্যন্ত 
পৃথিবীর ব্যস্ততম মানুষটির জীবন 
কেটেছে মানুষের মধ্যে, জনকোলাহলে 
নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামে, সশস্ত্র সংগ্রামে এ 
ইতিহাস সবারই জানা | নবুয়তের 
জীবন বহির্মুখী। যে দীন তিনি 


আমাদের দিলেন তার চরিত্র হলো 
বহি্মুখী-সংগ্রামী । আল্লাহর _ রাসূল 
(সা.) তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যে 
তার উম্মার ওপর ন্যস্ত করে 
গিয়েছিলেন তা তার উম্মাহ পূর্ণভাবেই 
উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তার 
প্রমাণ উম্মাহর পরবর্তী কার্যক্রমের 
ইতিহাস | কারণ বিশ্বনবী (সা.)-এর 
ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে তার উম্মাহ 
বাড়িঘর, স্ত্ীপুত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল 
কিছু ত্যাগ করে তীদের প্রাণপ্রিয় 
থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন । মানুষের 
ইতিহাসে এমন ঘটনা আর নেই যে, 
একটি সম্পূর্ণ জাতি এক মহান আদর্শ 
পৃথিবীল বুকে প্রতিষ্ঠার জন্য পার্থিব 
সুখ সবিধে আরাম সব ত্যাগ করে 
দেশ থেকে বের হয়ে পড়েছে। এবং 
সে মহান আদর্শ হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীতে 
এমন একটা জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা 
যেটা মানুষের সমষ্ঠিগত এবং ব্যক্তিগত 
জীবনে পূর্ণ শান্তি আনবে । অর্থাৎ এই 
জাতি তাদের নেতা আল্লাহর শেষ নবী 
(সা.) যেমন করে মানুষের কল্যাণের 
জন্য নিজকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন 
ঠিক তেমনি করে পৃথিবীর মানুষের 
কল্যাণেল জন্য নিজের সবকিছু 
বিসর্জন দিয়ে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে 
পড়লেন । তাদের নেতা বিশ্বনবী (সা.) 


আল্লাহপাক আরো বরেছেন, 

উ ৮৫015284529 
“তোমরা সৎ কাজের আদেশ এবং 
অসৎ কাজের নিষেধ করবে 1” 
যারা এ কর্তব্য পালন করে তাদেরকে 
সের্বান্তম জাতি বলে আল্লাহ উল্লেখ 


মানবজাতির কল্যাণের জন্যই 


রাসূল সো.)-এর নিজের প্রতি আল্লাহর 
আদেশ এবং মুসলিম উম্মাহর প্রতি 
আল্লাহর আদেশকে একত্র করলে যা 
হয় রাসূলুল্লাহ (সা.) তা আমাদের 
জানিয়ে দিয়েছেন । বলেছেন, “আমি 
আদিষ্ঠ হয়েছি (আল্লাহ কর্তৃক) সশস্ত্র 
সংগ্রাম চালিয়ে যেতে যে পর্যন্ত না 
পৃথিবীর মানুষ আল্লাহকে একমাত্র প্রভু 
এবং আমাকে তার রাসূল বলে স্বীকার 
করে নেয়, সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও 
যাকাত দেয় ।' 

এ জিহাদ কার্যত মুসলিম জাতির জন্য 
ফরয হয়ে গেল। নিজ আতর 
কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে থেকে শুরু করে 
কথা বলে যক্তি দিয়ে লিখে মানুষকে 
উসলামের দিকে আহ্বান করা জিহাদ 
তো আছেই। উক্ত সশস্ত্র সংগ্রামে 


বলেছিলেন, আমাকে অনুসরণ করো, 


আমার সুন্নাহ পালন করো, যে আমার 


ব্যবহার করা হয়েছে “কিতাল' শব্দ, 


সুন্নাহ ত্যাগ করবে সে আমার কেউ 


যার অর্থ সশস্ব সংগ্াম | অন্যদিকে 


নয় । বিশ্বনবী (সা.)-এর সুন্নাহ কি? 
আল্লাহ তার নবী (সো.)-কে জানিয়ে 


আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন জোর করে 
কাউকে ধর্মান্তরিত না করার । আল্লাহ 


দিয়েছেন পৃথিবীতে যত জীবন বিধান 
আছে সে সবের ওপর তোমার কাচে 


তার নবী (সা.) ও উম্মাহকে আদেশ 
দিয়েছেন সশস্ত্র সংগ্রাম করে পৃথিবীর 


অবতীর্ণ এই জীবন বিধানকে প্রতিষ্ঠা 
কর 
চা ৯5 এ ধর ৩০০ উড 
81৫89 54315 
“তিনি সেই সত্ত্বা যিনি তার রাসূলকে 
প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য 
দীনসহকারে যেনো সকল ধর্মের ওপর 
এ দীন জয়যুক্ত করেন, যদিও 
মুশরিকরা তা অপছন্দ করে । 


গ 


মানুষকে ইসলামের মধ্যে নিয়ে 
আসতে । আপাতত দৃষ্টিতে এ 
অসামঞ্জম্যপূর্ণ আদেশকে শেষনবী 
(সা.) পরিস্কার করে দিয়েছেন 
অনেকবার । 
মহানবী (সা.) যখনি মুজাহিদদের 
কোনো শক্রর বিরুদ্ধে পাঠিয়েছেন 
প্রত্যেকবার তিনি তাদের নির্দেশ 
দিয়েছেন যে, প্রত্যেক সংঘর্ষের আগে 
বিরোধীদের তিনটি শর্ত দেবে । 
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১. আল্লাহ সার্বভৌমত্ব তাওহীদ ও 
বিশ্বনবী (সা.)-কে স্বীকার করে 
নিয়ে মেষ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম 


ইসলামের যুদ্ধকে শুধুমাত্র 
আত্মরক্ষামূলক বলে মনে করেন । এরা 


“আর (হে মুমিনরা!) তোমাদের কী 
হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই 


প্রমাণ হিসেবে কুরআনের সূরা আল- 


গ্রহণ কর, তা হলে তোমরা 
আমাদের ভাই হয়ে যাবে এবং 


বাকারার ১৯ আয়াত উল্লেখ করেন, 
যেখানে আল্লাহ যুদ্ধের অনুমতি 


আমাদের সঙ্গে একত্র হয়ে 
পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে 
আমাদের সহযোগী হয়ে যাবে । 
২.তাতে যদি সম্মত না হও তবে 
রাষ্ট্রশক্তি ও শাসনভার আমাদের 


হাতে ছেড়ে দাও । আমরা 
ইসলামের নীতি অনুসারে 
শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবো 


তোমরা ব্যক্তিগতভাবে যার যে ধর্মে 
আছো তাই থাকবে । 
চি হস্তক্ষেপ কররো না 
এমনিক তোমাদের একজোড়া ছেঁড়া 
জুতোও নেবে না । কিন্ত তোমাদের 
মধ্যে যারা আমরা শক্রু দ্বারা 
আক্রান্ত হলে আমাদের পক্ষে যুদ্ধ 
করবে না (শুধু যুদ্ধক্ষম লোক) তারা 
মাথা পিছু একটা কর দেবে । 
৩.যদি এটাও স্বীকার না কর তবে যুদ্ধ 
ছাড়া আর পথ নেই । কারণ এই 
জীবন ব্যবস্থা ইসলাম পৃথিবীতে 
প্রতিষ্ঠা করতে বিশ্বনবী (সা.)-এর 
ওপর অষ্টার অর্পিত দায়িত্ৃপূর্ণ করে 
পৃথিবীতে শান্তি সুবিচার প্রতিষ্ঠা 
করতে, ইবলিশের চ্যালেঞ্জে 
পার্থিব রাড দিয়ে এখন 
প্রাণটুকু বিসর্জন দিতে এসেছি 
তবে যুদ্ধ করে বিজয়ীহয়ে যদি 
আমাদের তোমাদের ওপর এই 
জীবন ব্যবস্থা ইসলাম প্রতিষ্ঠা 
করতে হয় তা হলেও তোমাদের 
ধর্মে হস্তক্ষেপ করবো না। তবে 
তোমাদের যোদ্ধাদের বন্দী করবো 
বিশ্বনবী (সো.) উম্মাহর এই প্রচেষ্টা- 
জিহাদ বহুভাবে বিকৃত করার চেষ্টা 
করা হয়েছে । অমুসলিমরা তো বটেই 
এমনকি মুসলিম নামধারী কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে মুশরিক ও কাফিররাও এই 
সংগ্রামকে জোর করে মানুষকে 
ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা বলে প্রমাণ 
করতে চেয়েছেন। এ ছাড়াও এক 
শ্রেণির বিশ্বাসী মুসলিম আছেন যারা 


দিয়েছেন শুধু তাদের বিরুদ্ধে যারা 
মুসলমানদের আক্রমণ করে এবং ওই 
সূরার ২৫৬ আয়াত উন্লেখ করেন 
যেখানে আল্লাহ বলেছেন, 
89:31৬$%- 
“ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই 1৫ 
অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগ করে কাউকে 
ধর্মীন্তরিত করা নিষেধ করে দিয়েছেন । 
তাদের মতে এককথায় মুসলমানদের 
শুধু আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধেরই অনুমতি 
দেয়া হয়েছে। 
প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত ওই আয়াতে 
আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন ইসলামের 
অতি প্রথমদিকে যখন বিশ্বাসীদের 
সংখ্যা ছিল খুবই অল্প । সমস্যা তখন 
প্রধানত আত্মরক্ষার । যখন এই অবস্থা 
কেটে যেয়ে বিশ্বনবী ও সাহাবারা 
যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠলে তা তখন 
সেই আদেশ বদলে দিয়ে নিজেরা 
অগ্রসর হয়ে বিরোধী অবিশ্বাসীদের 
আক্রমণ করে পরাজিত করার আদেশ 
দিলেন । তখন আদেশ এলো: 
2১010488656 6৬85 222955 
844 
“সশস্ত্র সংগ্রাম করো যতক্ষণ না অন্যায় 
অশান্তি পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়ে 
সেখানে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান 
প্রতিষ্ঠিত হয় ।৬ 


আল্লাহ আরও পরিস্কার করে 
মুসলমানদের বললেন, 
এ ৯০ & 99 2 প্র 55 
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করছো না সেই সব দুর্বল পুরুষ, 
অসহায় নারী এবং শিশুদের পক্ষে, 
যারা বলে, হে আমাদের প্রভু! 
আমাদেরকে এই অত্যাচারী জনপদ 
থেকে উদ্ধার করো | আর তোমার পক্ষ 
থেকে আমাদের (পক্ষ অবলম্বনকারী) 
অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং তোমার 
পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্য 
কারী ঠিক করে দাও । আর ঈমানদার 
তো তারাই যারা আল্লাহর পথে জিহাদ 
করে । আর অপর পক্ষে যারা কাফের 
তারা লড়াই করে তাগ্ততের পক্ষে । 
অতএব তোমরা জিহাদ করতে থাকো 


এখানেও সেই একই কথা ৷ মানুষেল 
ভুলে ভরা জীবন ব্যবস্থার ফলে মানুষ 
যে অন্যঅয় অবিচার আর অত্যাচারের 
যাতা কলে পিষ্ট হচ্ছে তা থেকে 
মানুষকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ 
উম্মতে মুহাম্মদীকে আদেশ করেছেন 
সশস্ত্র সংগ্রাম করতে । 

আল্লাহ যখন মহানবী (সা.)-কে যথেষ্ট 
শক্তিশালী করলেন তখন তিনি 
আরবের বিভিন্ন দিকে সামরিক 
অভিযান চালিয়ে সমগ্ধ আরবকে 
আন্লাহপ্রদত্ত জীবন বিধানের অধীনে 
নিয়ে আসলেন । সেইসব অভিযানের 
সেনাপতিদের সবাইকে তিনি নির্দেশ 
দিয়ে দিতেন সেই তিনটি শর্ত তাদের 
দিতে | প্রথম ও দ্বিতীয় শর্ত গ্রহণ না 
করলে যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের 
ইসলামের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে 
আসাই ছিল মহানবী (সা.)-এর 


(সা.)-এর কাছ 
করেছিলেন তাদের একজন হযরত 
আবু বকর (রাযি.) জাতিকে লক্ষ করে 
বলেছেন, “হে মুসলিম জাতি! তোমরা 
কখনো জিহাদ ছেড়ো না, জিহাদ 
ছাড়লে আল্লাহ তোমাদের অপমান 
অপদস্ত না করে ছাড়বেন না ॥ 
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আজকের এই মুসলিম জাতির আকিদা 
আবু বকর (রাযি.)-এর আকিদার 


যাওয়ায় দুজন উট খুঁজতে পেছনে 
পড়ে গিয়েছিল। সেই ছয়জনের 


আল্লাহর আদেশেল পরিপন্থী হয়ে 
থাকে তবে রাসূল (সা.) কি আল্লাহর 


সম্পূর্ণ বিপরীত | জেহাদ এই জাতির 


আক্রমণেই মুশরিকদের কাফেলার 


আকিদা থেকে মুছে গেছে । তাই তার 


একজন তীরের আঘাতে নিহত হলো । 


ভবিষ্যত-বাণী বাস্তবরূপে প্রতিফলিত 


দুইজন আত্মসমর্পণ করলো । আর 


হয়েছে বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের 
ওপর । 
বদর-যুদ্ধের আগেই মহানবী (সা.) 


বাকিগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল । 
কাফেলার মালপত্রও সেই দুজন বন্দি 
নিয়ে সাহাবীরা মদীনায় ফিরে এলেন । 


মোট সাতটি সশম্ব অভিযান শক্রদের 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন । প্রথম 


নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ ও মানুষ হত্যা করা 
হয়েছে বলে মহানবী (সা.) ইতস্তত 


অভিযান ওবাইদা ইবনে হারিস 
(রাযি.)-এর অধীনে ৬০ থেকে ৮০ 
জন অশ্বারোহী ও উদ্ট্রারোহী দলকে 
ওয়াদ্দান নামক স্থানে পাঠানো হয় । 
সেখানে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস 
(রাযি.) মুশরিকদের প্রথম সাক্ষাতেই 
আক্রমণের অপেক্ষা না করেই তীর 
নিক্ষেপ করেন । এ ঘটনা থেকে বলতে 
হবে যে, আক্রান্ত না হলে আক্রমণ 
করবে না এ নীতি নিশ্চয়ই 
মুসলমানদের ছিল না । তা ছাড়া নীতি 
আত্মরক্ষামূলক হলে মহানবী (সা.) 
অশ্বারোহীদের প্রথম আক্রমণ নিষেধ 
করে দিতেন। এবং সাদ (রাযি.) 


ছুড়তেন না। রাসুল (সা.) আবদুল্লাহ 
ইবনে জাহশ (োযি.)-কে আটজন 
উষ্ট্রারোহী দলের নেতৃত্ব দিয়ে মক্কা ও 
তায়িফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে 
পাঠান। এখানে তারা মক্কার 
কুরাইশদের একটি কাফেলার দেখা 
পান । দিনটি ছিল রজব মাসের শেষ 
দিন । আরবদের মদ্যে চারটি মাস 
হারাম ৷ এই চার মাসে যুদ্ধ মারামারি 
কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ । মহাশক্রকে 
হাতের কাচে পেয়েও কেউ তাকে 
আঘাত করতো না । জাহশ এবং তার 
সাথীরা মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন । 
এখন কি করা যায় । আক্রমণ করলে 
নিষিদ্ধ মাস লঙ্ঘন করা হয় । আবার 
না করলে শক্র কাফেলা হাত ছাড়া 
হয়ে যায়। সাহাবারা (োষি.) 
নিজেদের মধ্যে পরামর্শ কারে আক্রমণ 
করাই স্থির করলেন । সাহাবরা (রাষি.) 
তখন মাত্র ছয়জন । উট হারিয়ে 


করতে লাগলেন । বন্দি ও গনীমতের 
মাল গ্রহণ না করে অমিমাংসিত 
অবস্থায় রেখে দিলেন আল্লাহর 
নির্দেশের অপেক্ষায় | 


আদেশ ভঙ্গ করে ছিলেন? 
(নাউযুবিল্লাহ) । 

আসল কথা হচ্ছে আল্লাহ বিশ্বনবী 
(সা.)-কে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন যেনো 
তিনি পৃথিবীতে প্রচলিত সব রকম 
জীবন ব্যবস্থা, মানুষের গড়া আইন- 
কানুন মতবাদ পূর্ববর্তী বিকৃত ধর্ম সব 
নিঃচিহ্ করে দিয়ে একমাত্র আল্লাহর 
দেয়া জীবন-ব্যবস্থা ইসলামকে প্রতিষ্ঠা 
করেন । 

এই কাজটি দেশের শাসন-ক্ষমতা 
নিজের অধিকারে না এনে সম্ভব নয় 


যথা সময়ই আল্লাহর নির্দেশ এলো । 
আল্লাহ নবী (সো.)-কে জানালেন, 
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“তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধের 
ব্যাপারে প্রশ্ন করে! সেই মাসে যুদ্ধ 
(অবশ্যই) একটি গুরুতর বিষয় । কিন্তু 
মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বরত 
রাখা, তঅকে অস্বীকার করা, পবিত্র 
মসজিদে (মানুষের গমনাগমন) বাধা 
দেয়া এবং সেখান থেকে সেখানের 
লোকজন বহিস্কার করা আল্লাহর কাছে 
তার চেয়েও গুরুতর বিষয় ৮ 
এই পরিস্কার নির্দেশ পাওয়ার পর 
মহানবী সো.) বন্দি ও গনীমতের মাল 
যথারীতি গ্রহণ করলেন । এই গঠনা 
থেকে বোঝা যায় আক্রমনাত্বক যুদ্ধ 


মুসলিম মুজাহিদরা তাই একেক দেশ 
দখল করে তার শাসন ক্ষমতা হাতে 
নিয়েছেন, অন্যান্য ধর্মের মানুষ যার 
যার ধর্মে স্বাধীন থাকতো । রা্ত্রীয 
আইন চলতো ইসলামী | অমুসলিমরা 
ইসলামকে ভাবে দেখে 
মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে, এই 
নতুন জীবন বিধান কেমন করে সব 
অন্যায় অনাচার অবিচার ও জুলুম দূল 
করে পরিপূর্ণ শান্তি ও সুবিচার প্রতি 
করে তা তারা বুঝে স্বেচ্ছায় ইসলাম 
গ্রহণ করতে থাকে । 

যদি মুজাহিদরা অস্ত্র হাতে তাদের 
সম্মুখীন না হতেন, যদি যুদ্ধকরে 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার না করতেন 
তবে তারা ইসলামকে জানার সুযোগ 
পেতো না, দুরে থেকে নানা ভূল 
যুক্তিও প্রাচারনার শিকার হয়ে 
আজীবনই তারা এই নতুনজীবন বিধান 
ইসলামকে অস্বীকার করতে থাকতো । 


তো ঠিক আছে। এমনকি নিষিদ্ধ 
মাসেও আক্রমণাত্বক যুদ্ধও ঠিক 
আছে। 

দশ হাজার সাহাবী মুজাহিদ নিয়ে স্বয়ং 
মহানবী (সা.) যখন মক্কা অধিকারের 
জন্য রওনা হলেন তখন মক্কার 
অধিবাসীদের মুসলিম 

আক্রমণ তো দুরের কথা কোনো 
প্রতিরোধ গড়ে তোলার শক্তি ছিল না, 
যে কারণে মক্কা বিনা যুদ্ধে জয় 
হয়েছিল । এটা তো সবার জানা সুস্পষ্ট 
ইতিহাস । আক্রমণাত্মক যুদ্ধ যদি 
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মানুষের জন্য বেহেশতের শুভবার্তা 
বয়ে আনে এবং সংসারজীবনকে য্নিদ্ধ 
মায়া-মমতায় ভরে রাখে | এরা ঘরের 
সৌন্দর্য, র 
তোলে । কিন্তু নির্মম ব্যাপার হচ্ছে, 
এমনকি বিশ্বব্যবস্থায় বিরাজমান বাস্ত 
বতা কন্যাশিশুর অধিকার সুরক্ষার 
পক্ষে মোটেই অনুকুলে নয় 
কন্যাসন্তান প্রতিপালনে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) মানুষকে উদাত্তকণ্ঠে 


কন্যাশিশু প্রতিপালনের মর্যাদা ও 
অশেষ পুণ্যের কথা বিশেষভাবে বলা 


হয়েছে। 
ইসলাম কন্যাশিশুকে সৌভাগ্যের 
প্রতীকরপে ঘোষণা করেছে এবং 
যাবতীয় বৈষম্যমূলক অশোভনীয় 
আচরণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ 
দিয়েছে। প্রতিটি শিশুসন্তান পৃথিবীতে 
বেচে থাকার ও বিকশিত হওয়ার 
অধিকার নিয়ে জন্গ্রহণ করে। 
পুত্রসন্তানের মতো কন্যাশিশুরাও এ 
অধিকারের সমান দাবিদার | প্রাক- 
অন্ধকার হীন 
মনোবৃত্তির কথা মহান আন্রাহ 
মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 
“তাদের কাউকে যখন কন্যাসন্তানের 
ংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার 
মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে 
অসহনীয় মনস্তাপে ক্রিষ্ট হয় । তাকে 
যে সংবাদ দেওয়া হয় তার গ্লানি হেতু 
সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন 
করে । সেভাবে, হীনতা সত্তেও সে 


তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে 


মেয়ে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে এবং 


ফেলবে! সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত 
করে তা কতই না নিকৃষ্ট ।' [সুরা আন- 
নাহল, আয়াত: ৫৮-৫৯] 

পুত্র কিংবা কন্যাকে আলাদা করে 
দেখার কোনো সুযোগ নেই । সমান 
অধিকার ও সুযোগ পেলে কন্যারাও 
সমাজে নানা ক্ষেত্রে অবদান রাখতে 
পারে | ইসলাম মানুষকে এ ধারণায় 
দীক্ষিত করেছে যে, পুত্র-কন্যা দুই 
ধরনের সন্তানই মহান সৃষ্টিকর্তা 
আল্লাহর বিশেষ উপহার | সন্তানকে 
চোখ জুড়ানো সম্পদ বিবেচনা করে 
পুত্র বা কন্যা হোক আচরণের ক্ষেত্রে 
এ দুইয়ের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য 
করে না। কিন্তু পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনে সাধারণত 
পুত্রসন্তানের প্রতি অধিক যত্র নেওয়া 
হয়। বৃহত্তর সমাজ তো দূরের কথা, 
পরিবারেই কন্যাশিশুটি সবচেয়ে বেশি 
অবহেলা আর বঞ্চনার শিকার হয় 
এটি আমাদের জরাজীর্ণ কুসংস্কারাচ্ছনন 


পিতামাতা যদি মেয়েদের যত্র ও 
ম্নেহের সঙ্গে প্রতিপালন করে তবে 
মেয়েরা পিতামাতাকে দোযখের আগুন 
থেকে রক্ষা করবে 1” !মুসনদে আহমদ] 
তিনি আরও ইরশাদ করেন, “যদি 
কোন ব্যক্তি তার দুর্গট কন্যাকে 
সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন 
করে, তা হলে সে এবং আমি 
কিয়ামতে এমনভাবে আগমন করব 
যেমন আমার দুঞ্চটি আঙ্গুল একত্র 
আছে । সহীহ মুসলিম) 

আজকের কন্যাশিশুই আগামী দিনের 
একজন নারী, আগামী দিনের মা, 
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিয়ামক শক্তি । 
অথচ বঞ্চনার কারণে কন্যাশিশুরা 
মানবসম্পদ হয়ে উঠতে পারছে না। 
এভাবে কন্যাশিশুকে অধিকারবঞ্চিত 
করার মধ্য দিয়ে যে বৈষম্যের সুত্রপাত 
হয় তার খেসারত শুধু কন্যাশিশু আর 


সমাজব্যবস্থার মারাত্বক ক্রটি 
ইসলামের সুমহান বাণী তাদের বোধ- 


নারী নয়, গোটা জাতিকে দিতে হয়। 
এ কঠিন বাস্তবতায় ইসলামে 


বিশ্বাসে সুদৃটরভাবে অবস্থান করে নিতে 
পারেনি । অথচ মহানবী (সা.) বাণী 
প্রদান করেছেন, “তোমাদের সন্তানদের 
মধ্যে কন্যাই উত্তম ।' [সহীহ মুসলিম) 
কন্যা সন্তানের জন্ম যে একটি দুর্ঘটনা, 
একটা অবাঞ্চনীয় ব্যাপার তাদের মন- 
মগজ থেকে এ হীন চিন্তাকে রাসূল 
(সা.) নির্মূল করে দিয়েছেন । বিশ্বনবী 
(সা.) বলেন, “যে ব্যক্তির কন্যাসন্তান 
আছে, সে যদি তাকে জীবন্ত প্রোথিত 
না করে, তাকে অপমান লাঞ্চিত না 
করে এবং পুত্র সন্তানদের প্রতি তার 
তুলনায় অধিক গুরুত্ব না দেয়, তা 
হলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল 
করবেন । 

এমনিভাবে মহানবী (সা.) আরবে 
প্রচলিত কন্যা সন্তান হত্যার প্রথাকে 
রোধ করেন এবং নারীদের বেঁচে 
থাকার অধিকার নিশ্চিত করেন । 
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, 
“যদি একটি পরিবারে একের পর এক 


কন্যাশিশুর অধিকার রক্ষা ও বিকাশের 
বিষয়টিকে বৃহত্তর সামাজিক 
আন্দোলনে রূপ দেওয়া প্রয়োজন । 
কন্যাশিশুর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য, 
অবহেলা, নির্যাতন বন্ধ করতে হবে 
এখনই | এজন্য সরকার ইতোমধ্যে 
নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে 
শিক্ষাভাতা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যস্ত 
বিনাবেতনে অধ্যয়ন সুবিধা, 
বিধবাভাতা, বয়স্কভাতা উল্লেখযোগ্য । 
এছাড়া নারী অধিকার রক্ষা ও নারীর 
প্রতি সহিংসতারোধে যুগোপযোগী 
আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। 
কর্মসূচিগ্তলোর সঠিক বাস্তবায়নের 
মধ্যদিয়ে এদেশে কন্যাশিশুর অধিকার 
নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আশা 
করা যায় । 


লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক দা'ওয়াতুল 
হক, উক্গ্রাম 
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বাংলাদেশ 
সফিউল্যাহ আল-্মুস্তফা 


দিবস উদ্যাপনের নামে ছেলে 


শিক্ষার্থীরাসহ গোটা যুবসমাজ 


মেয়োদের উশৃঙ্থল ও অনৈতিক 


অপসংস্কৃতির জোয়ারে গা-ভাসিয়ে 


আচরণ । নাইট ক্লাবে নগ্ন নৃত্যানুষ্ঠান, 
মেয়েরা ছেলেদের মতো প্যান্ট-গেঞ্জি 
পরা, চুল কেটে ছোট করা, বর্ষবরণ, 
বড় দিন উৎসব ও পহেলা এপ্রিলে 
উৎসব পালন ইত্যাদি তো খিস্টানদের 
সংস্কৃতি । এসব তো এদেশের মানুষের 
রীতিনীতি বিরোধী অপসংস্কৃতি | যার 


অপসংস্কৃতি বলতে জাতির সভ্যতা- 


সংস্কৃতির বিকৃতি, কৃষ্টি-কালচাররে 


প্রভাবে সমাজ কলুষিত ও বিকৃত 


হচ্ছে । এসব বর্জন করা সকলের 


রুচির অবনতি ও আদশচ্যুতিকে 
বোঝায় । এ দেশে যেসব অপসংস্কৃতি 
আগাছার মতো গজিয়ে উঠছে তার 
কয়েকটি নিম্নরূপ পহেলা বৈশাখে 
হাতি-কাছিম ও বানরের প্রতীক নিয়ে 
এবং বিভিন্ন জীব-জন্তর মুখোশ পরে 
র্যালি বের করা, মেয়েরা কপালে 
সিঁদুর-তিলক ধারণ করা, হাতে পায়ে 
উক্কি-আলপনা আকা, সবাই একই 
জমিয়ে নাচ-গান ও উৎসবে মেতে 
উঠা, মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্ঘ্বলিত করা, 
রাখিবন্ধন, যুবকরা ধুতি পরা, হাতে 
ছুড়ি পরা, ফুটপাতে দীড়িয়ে ইলিশ- 
পান্তা খাওয়া, নারীরা বেগানা 
পুরুষদের খাইয়ে দেওয়া, বেপর্দাভাবে 
যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা, 
মেয়েদের নগ্ন ও অশালীন পোষাকে 
চলা-ফেরা করা, বৈশাখী মেলার নামে 
আড্ডা জমানো, নগ্ন নাচ-গানের আসর 
বসানো, বিয়েতে গায়ে হলুদ 
তবলা, সানাই বাজিয়ে ব্যান্ড পার্টির 
আয়োজন করা ইত্যাদি ইত্যাদি | 

এসব তো এদেশের এবং 
মুসলমানদের সংস্কৃতি নয়। বরং 
পার্শ্ববর্তী দেশের হিন্দুদের পৌত্তলিক 
সংস্কৃতি, যা এ দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে 


নৈতিক দায়িত্ব । 


আত্ম-পরিচয় সংকটে জাতি 
স্বজাতির সংস্কৃতির ছেড়ে বিজাতির 
সংস্কৃতির সয়লাবে গা-ভাসিয়ে দেওয়া 
মানে নিজের চেহারায় অন্যের মুখোশ 
লাগানো, নিজের দেহে অন্যের চেহারা 
স্থাপন করার নামান্তর । এককথায় 
অপসংস্কৃতি গোলামি করা মানে 
অন্যের পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার 
লালসায় নিজের পরিচিতি বিলুপ্ত করে 
দেয়া। যা কেবল আত্-মর্যাদার 
চেতনা বিলুপ্ত গোষ্ঠীর পক্ষেই সম্ভব । 

এরূপ কিছু আত্মমর্যাদাহারা ব্যক্তি 
বুদ্ধিজীবী সেজে এদেশে ভিনদেশি 
সংস্কৃতি বিস্তারে অপতৎপরতা 
চালাচ্ছে । তাদের সাথে কিছু 
মিডিয়াও বাড়তি কারসাজি 
পরিলক্ষিত হচ্ছে । এরা নামে মুসলিম 
হলেও প্রকাশ্যে ইসলামকে কটাক্ষ 
করে কথা বলতে বেশি উৎসাহ বোধ 
করে । এরা মূলত ভিনদেশিদের পা- 
চাটা গোলাম । এদের এতো টুকু 
চেতনাশক্তিও নেই যে, বিধর্মী 
বুদ্ধিজীবীরা তো স্বধর্মকে কটাক্ষ করে 
না। তারা আমাদের টুপি পরে না, 
মসজিদেও ঈদে আসে না। আমরা 
কেন স্বধর্মকে কটাক্ষ করবো? তাদের 
ধুতি পরবো? তাদের পুজামগ্ডপে গিয়ে 


সাংঘর্ষিক, দু'এক যুগ পূর্বেও এসব 


আড্ডা দেবো? তাদের উৎসব পালন 


কুসংস্কার এদেশে ছিল না, এসব 
অপসংস্কৃতি এদেশের ৯২% মানুষের 
ধর্মীয় চেতনা-বিরোধী । তা ছাড়া 


করবো? তাদের সংস্কৃতির গোলামি 
করবো? এরা আসলে আত্ম- 
চেতনাহারা ভিনদেশিদের এজেন্ট | 


থার্টিফার্্ট নাইট যুবক-যুবতীদের 
উম্মাদনা, বেলেল্লাপনা, ভালোবাসা- 


এদের প্রতারণার কবলে পড়ে 
এদেশের কলেজ-ভার্সিটির 


দিচ্ছে। ফলে অপসংস্কৃতির সয়লাবে 
দেশের ও সমাজের রূপ দিনদিন 
বিকৃত হচ্ছে এবং সমাজের চিত্র বিধর্মী 
সমাজের সাথে একাকার হয়ে যাচ্ছে 
বিধর্মীরা যা করছে আমরাও যদি তাই 
করি, তাহলে আমাদের আত্ম-পরিচয় 
বিলুপ্ত হতে বাধ্য | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির 
ক্ষেত্রে তাদের সাথে প্রতিযোগিতা 
করতে তো ধর্মীয় কোনো বাধা নেই 
তারা বিমান, কম্পিউটার বানিয়েছে, 
আমরা পারি নাঃ কেবল তাদের 
নগ্রতা-অশ্লীলতা আর অপসংস্কৃতির 
গোলামি করাকে উন্নতি আর প্রগতি 
ভাবটা কি যুক্তিসঙ্গত? অথচ এর দ্বারা 
তো জাতির আত্ম-পরিচয়ই মুছে যায় । 
পরে তাকে তো নারীই বো যায় । তার 
পুরুষ পরিচয় তো ঢেকে যায় । ময়ূর 
না কি কাকের নৃত্য অনুশীলন করতে 
গিয়ে নিজের নাচটাই ভুলে গেছে। 
অপ-সংস্কৃতির গোলামির পরিণতি ও 
ঠিকতদ্রপ | 

এদেশে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা স্বস্ব 
পরিমণ্ডলে তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির চর্চা 
করবে তাতে কোনো আপত্তি নেই 
ইসলাম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় 
স্বাধীনতা ও অধিকারপ্রদানে খুবই 
উদার । কিন্তু এর অর্থ এই নয় নিজস্ব 
স্বকীয়কা ও সংস্কৃতি ছেড়ে দেবে 
কারণ ইসলাম আপন সভ্যতা ও 
সংস্কৃতি সংরক্ষণে যথেষ্ট রক্ষণশীল 
রাসূল (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি যে 
জাতির সঙ্গে স্বাদৃশ্য বজায় চলবে সে 
তাদের দলভুক্ত ।' সুতরাং যে জাতি 
অন্য জাতির রীতিনীতির গোলামি 
করবে সে জাতির আত্ম-পরিচয় অন্য 
জাতির সংস্কৃতিতে বিলীন হতে বাধ্য । 
এদেশ মুসলিম দেশ, এদেশের 
মুসলমানদের আত্মপরিচয় ক্ষুন্ন 
রাখতে, মুসলিম কৃষ্টি-কালচার উন্নত 
রাখা সবার কর্তব্য এবং বিধর্মীদের 
অপসংস্কৃতি বর্জন করা অপরিহার্য । 
অন্যথায় আত্ম-পরিচয় সংকটে পড়তে 
পারে জাতি । 
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ৃঁ ঘুমিয়েছিলেন 
তার প্রাসাদে । ভেতর থেকে 


তুমি এমন ভালো মানুষ হলে কখন 


বিজয়ের সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ 


থেকে? তুমি প্রাতরক, ধৌকাবাজ, 
সকল কাজে চক্রান্তজাল বিস্তার কর 


আটকানো ছিল অন্দর মহলের দরজা 
জানালা । যাতে কেউ তার ঘুমে 
ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে । রাতের শেষ 


করেন । দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর 
(রাধি.)-এর আমলে তিনি জর্দানের 


এটাই সত্য। কখনো বান্দাদের 


গভর্নর নিযুক্ত হন। পরে দামেক্কের 


আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডেকেছ 


গভর্নর পদেও অভিষিক্ত হন । তৃতীয় 


এমন ঘটনা তো একটিও নেই। বরং 


খলীফা হযরত ওসমান (রাযি.)-এর 


প্রহরে গভীর ঘুমে নিমগ্ন তিনি | হঠাৎ 
স্বপ্নে দেখেন, ছায়ার মতো কেউ এসে 
তাকে ঘুম থেকে ডাকছেন | বিচলিত 
হয়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠেন । কিন্তু 


মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুৎ 


আমলে বৃহত্তর সিরিয়ার অধিপতি হয়ে 


করা, ইবাদত-বন্দেগি হতে দূরে 
সরিয়ে রাখার জন্যই তোমার নিত্য 
ফন্দি-ফিকির । কাজেই আমার ঘুম 


কাউকে দেখতে পান না বিছানার 
আশপাশে বা শয়নকক্ষে । কক্ষের 
সবগ্তলো দরজা ভেতর থেকে 
আটকানো | ভাবতে লাগলেন, তাহলে 
এই লোক কোথেকে ঢুকল এখানে 


ভাঙানোর কারণ যা বলছ, ডাহা 
মিথ্যাচার । শয়তান তখন কথার 
ফুলঝুরি দিয়ে হযরত মুয়াবিয়া 
(রাযি.)-কে বোঝাতে চেষ্টা করে; 
আমিও তো একদিন আল্লাহর খাঁটি 


এবং এখন কোথায় গেল? শেষ পর্যন্ত 


1 ছিলাম । এখন শয়তান হলেও 


শুরু করলেন তল্লাশী । শয়নকক্ষের 


তীতকে তো সম্পূর্ণ ভুলে যাইনি । 


যান। হযরত ওসমান (রাি.) শহীদ 
হলে চতুর্থ খলীফা হযরত আলী 
(রাযি.)-এর সাথে তার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ 
হয়। হযরত আলী (রাষি.) 
খারেজিদের হাতে শহীদ হলে গোটা 
ইসলামি জাহান তার করায়তে চলে 
যায়। তার খিলাফতকাল থেকে 
উমাইয়া শাসনের পত্তন হয় । মওলানা 
রূমী রেহ.) মসনবী শরীফের দ্বিতীয় 
খণ্ডের অন্যতম প্রধান গল্পটিতে তাকে 


কোণায়, দরজার ফাকে, এদিকে- 


আল্লাহর এত এত নেয়ামতরাজিতে 


ওদিকে । অগত্যা সেই লোক ধরা দিল 
নিজে | জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? 
কীভাবে প্রবেশ করলে এখানে? 
তোমার এত দুঃসাহস কোথেকে 
পেলে, আমার রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ 
করেছ। সরাসরি জবাব দিল, আমর 
পরিচয়, আমি শয়তান । হযরত 


প্রধান চরিত্রে নিয়ে এসেছেন | মওলানা 


ডুবে আছি। তাই মাঝেমধ্যে কিছু 
ভালো কাজ করি, আল্লাহর পথে 
নৃষকে ডাকি | শয়তান এভাবে ঘোর 


বিভিন্ন গল্প-কাহিনীর অবতারণা করে 
নিজের চিন্তা ও জীবন-দর্শন উপস্থাপন 
করে থাকেন । এখানেও আল্লাহতে 


রপ্ণ্যাচে অনেক ছলচাতুরী দেখায় । 


নিবেদিত হওয়া ও আল্লাহর দরবারে 


কিন্তু কিছুতেই ধোকা দিতে পারে না 
হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-কে । 
হযরত মুয়াবিয়া (রোযি.)-এর নাম 


মুয়াবিয়া (রোযি.) জিজ্ঞাসা করেন, 
আমাকে ঘুম থেকে জাগালে কেন, 


হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান 
(রাযি. । অর্থাৎ বিখ্যাত কুরাইশ নেতা 


কারণ কি? শয়তান জবাব দেয়, 


হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.)-এর 


কান্নাকাটির গুরুত্ব বোঝতে এই 
কাহিনীর অবতারণা করেছেন । তবে 
(রাযি.)-কে চয়নের একটি কারণ হতে 
পারে, তিনি অন্যতম কাতেবে ওহী 
ছিলেন অর্থাৎ (আল্লাহর পক্ষ হতে 


(ফজর) নামাযের ওয়াক্ত হয়েছে কিনা, 


পুত্র, তার মায়ের নাম ছিল হযরত 


তাই জাগিয়ে দিলাম তাড়াতাড়ি 
মসজিদে যাবার জন্যে । হযরত 


হযরত জিবরাইল (আ.) ওহী নিয়ে 


হিন্দা (রাযি.) | হিজরতের ২০ বছর 
পূর্বে মক্কায় তার জন্ম । হিজরী ৬০ 


আসলে যারা হযরত নবী করীম (সা.)- 
এর নির্দেশে তা লিখে রাখতেন, 


মুয়াবিয়া (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, 
অক্টোবর”১৪ 


সালে তিনি ইন্তেকাল করেন । মক্কা 


তাদের মধ্যে হযরত মুয়াবিয়া 


[| তাত্তার্তহীদ ৩৫ 
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(রাযি.)ও শামিল ছিলেন। কাজেই 


ছাড়িয়ে যেত শহস্র যিক্র ও নামায 


তিনি বিশিষ্ট সাহাবীর মর্যাদায় 
অভিষিক্ত ছিলেন । কিন্তু এখানে তাকে 
প্রধান চরিত্রে শয়তানের মুখোমুখি দাড় 
করানোর কারণ হয়তো তার 


ইবাদত ।' 
নামাযের ওয়াক্ত কাযা হওয়াতে, 
জামায়াত চলে যাওয়াতে আপনি যে 


“বলল, আহ! সেই আহ! থেকে নির্গত 
হল ধোয়া, 
এই আহ ছিল হদয়ে রক্তপাতের 
গন্ধমাখা । 


হাহুতাশ, কান্নাকাটি ও কাকুতি-মনতি 


নবীজি (সা.)-এর সাথে নামাযের 


বিচক্ষণতা । কেননা তিনি ছিলেন 
আরবের সবচে বিচক্ষণ শাসক | এত 
বিচক্ষণতা সত্তেও শয়তানের ধোকা 
থেকে বাচার পথ যে আল্লাহর কাছে 
কান্নাকাটি__এই তাৎপর্য ব্যক্ত করাই 
মূল উদ্দেশ্য । 

যা হোক, নানা কথার মারপ্যাচ 
দেওয়ার পারও শয়তান তীকে 
নামাযের জন্য ঘুম থেকে জাগানোর 
আসল কারণ ব্যক্ত করতে বাধ্য হয় । 
স্বীকারুক্তি দিয়ে সে বলে, জানেন? 
কেন আপনাকে ঘুম থেকে জাগিয়েছি? 
আসল ব্যাপার হচ্ছে, আপনি যাতে 
ঘুমিয়ে না থাকেন আর আপনার নামায 
যেন কাযা হয়ে নাযায়। 
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“আপনার নামাযের ওয়াক্ত যদি কাযা 

হয়ে যেতে 
তাহলে দুনিয়া আপনার চোখে আধারে 
ছেয়ে যেত ।' 
নামায কাযা হয়ে গেলে আপনি মনে 
এতই কষ্ট পেতেন যে, আপনার 
দৃষ্টিতে এই গোটা দুনিয়া আধারীতে 
ছেয়ে যেত । 
(9 0,১১১৬৫৯০। 
(৩০7৪, 
“লোকসান চিন্তা, দুঃখ-বেদনায় বইত 
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“সেই হাহুতাশ, কান্না, মিনতি ও 

ফরিয়াদ 


সেপ্টেম্বর”১৪ 


করতেন, তাতে আপনার গোনাহ মাফ 
হয়ে যেত । তওবার পানিতে পাপতাপ 
ধুয়েমছে সাফ হয়ে যেত। সেই 
অনুতাপ, কান্না ও কাকুতি-মিনতির 
গুরুত্ব তখন শত নামায ও যিক্র- 
আযকারকে ছাড়িয়ে যেত । সেই ভয়ে 
আপনাকে ঘুম থেকে জাগিয়েছি। 
যাতে অন্তত নামায আদায় হোক । 
সেটি কানায় মিনতিতে সব গোনাহ 
মাফ হওয়ার চাইতে অনেক ভালো । 
মওলানা রূমী ও শীর্ষস্থানীয় অনেক 
সূফী নামাকে মহান আল্লাহ তাআলার 
সানিধ্য লাভের নিকটতম পথ বলে 
মনে করেন । তবে তাদের মতে প্রকৃত 
নামায তার আকৃতি নয়, বরং নামাযের 
প্রাণসত্তাই মূল । ইমাম মুহাম্মদ গাযালী 
(রহ.) বলেন, নামাযের উদ্দেশ্যই হলো 
অন্তরকে আল্লাহর সাথে ঠিক করে 
নেয়া । আর আল্লাহর ভয় ও সম্মানের 
ভাবধারায় আল্লাহর যিক্র ও স্মরণকে 
হৃদয়ে নবরূপে জাগ্রত করা | [কিমিয়ায়ে 
সাআদত, ১/১৬৫] 

মওলানা এ সুত্রে আরেকটি কাহিনীর 
অবতারণা করেছেন। তিনি বলেন, 
এক মুসলমান খুব তাড়াহুড়া করে 
মসজিদে নববীতে যাচ্ছিলেন নামায 
পড়তে | কিন্তু মসজিদের দরযায় 
পৌছে দেখেন যে, লোকেরা মসজিদ 
থেকে বের হয়ে আসছে। তিনি 
লোকদের কাছে জানতে চাইলেন, কি 
হলো এত দ্রুত সবাই মসজিদ হতে 
বের হয়ে আসছে কেন? এক ব্যক্তি 
জবাৰ দিলেন, নবীজি (সা.)-এর 
ইমামতিতে জামায়াত তো শেষ । তুমি 
এতক্ষণ কোথায় ছিলে? একথা শুনে 
লোকটি একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে 
বললেন, আহ! 


হব ্ নি 
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জামাত না পাওয়ায় লোকটি দারুণ 
মনস্তাপে যে আহ শব্দ করলেন, তাতে 
হৃদয়ে প্রজ্লিত আগুণের ধোয়া শুধু 
নয়; বরং হা-হুতাশে হদয়ে 
রক্তক্ষরণের গন্ধ বের হয়েছিল । তখন 
উপস্থিত এক বিচক্ষণ লোক বললেন, 
আচ্ছা! তুমি যে হৃদয় নিংড়ানো আহ! 
শব্দটি করলে, আমার আগ্রহ, সেটি 
আমাকে দিয়ে দাও; বিনিময়ে আমার 
নামাযের সঞ্চয়টি তুমি নিয়ে নাও । 

চা ৮5 5 ঠা 0 টি 
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“বলল; দিলাম আহ ও বরণ করলাম 
তোমার নামায 
তিনিও শত বিনয়ের সাথে বরণ 
করলেন সে আহ আওয়াষ ।, 
যিনি নামাযের বিনিময়ে হদয়- 
নিংড়ানো আহ খরিদ করলেন, সেদিন 
বাড়ি গিয়ে রাতে স্বপ্নে দেখেন, এক 
গায়েবি পুরুষ তাকে বলছেন, তোমার 
জন্য বড় সৌভাগ্য যে, তুমি আহ 
খরিদ করে অমর জীবনের অমৃত সুধা 
ও সকল রোগের প্রতিষেধক পেয়ে 
গেছ। 
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তুমি ভাগ্যবান, ধন্য জীবন রোগমুক্তির 
আবহায়াতে ।' 

১৯, ৩ ৮5 | ৮৮৮ 
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“এই ক্রয়ে তুমি প্রেমিকের দলে হয়েছ 

যখন শামিল, 


সেই উসিলায় আজি মসজিদে সবার 
নামায হয়েছে কবুল ৷ 
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পাদরিদের পাচার, পোপের প্রলাপ 
ং প্রতিবাদী পৃথিবী 
মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন 


এগ্তলোতে গেলো পাদরিদের 
পাপকর্মের প্রকাশিত প্রমাণ । আরো 
কতো অপকর্ম যে আড়ালে থেকে 
গেছে আল্লাহই মালুম । কিন্তু যারা 
এহেন পাপকর্মে প্রশ্রয় প্রদান করেন, 
কিংবা পাপীকে সাজা দিয়ে সোজা 


এই বলে সান্তনা পায় যে, তার উপর 
কোনো অবিচার করা হচ্ছে না এই 
শাস্তিই যে তার প্রাপ্য 1” কিন্তু পাপের 


করেছিলেন, পোপ বেনেডিক্ট । যৌন 
নির্যাতনের এই ঘটনা নিউইয়র্ক 
টাইমস ফাস করে দিলে চার্চ পত্রিকার 


সাথে সংশ্লিষ্ঠ এসব পাদরিদের ক্ষেত্রে 
ঘটেছে উল্টোটা । সেক্ষেত্রে 


ওপর চটে যান । চোরের মার বড় গলা 
যাকে বলে! চাপা দেওয়া এই চরম 


ভিকটিমদের পক্ষ না নিয়ে 


করার পরিবর্তে উল্টো তার সুরক্ষায় 
সচেষ্ট হন, তখন তারাও অপরাধের 


খবর পত্রিকায় প্রকাশ পেলে এবং 


ভিলেনদেরকে বাচানোর চেষ্টা করা 
হয়েছে চতুর্ভাবে। সেই বাঁচানোর 


আওতামুক্ত থাকে না। বরং দায়িত্ব 
পালন না করার দায়ে এবং সর্বোপরি 


অভিযোগটা ওঠেছে বেনেডিক্ট-এর 
বিরুদ্ধে স্বয়ং পোপ তিনি পাদরিদেরও 


বিবেকের বিয়োগান্তক ভূমিকার কারণে 
তাদের অপরাধ অনেকগ্তণ বেড়ে যায় । 
রবীন্দ্রনাথ তো “পাপ যে করে এবং 


প্রধান । আর অভিযোগটা যখন ওঠে 


জনগণের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেছে 
চার্চের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। এরি 
পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকিতে 
এক নিপীড়ক যাজকের বিরুদ্ধে এক 
মামলার ঠুকে দেন উইলিয়াম 


সর্বোচ্চ ধর্মগুলোর বিরুদ্ধে, তখন 


ম্যাকমারি নামের এক আইনজীবী | 


বুঝতে বাকি থাকেনা ধর্মের নামে অধর্ম 


করলে, তার উৎসাহ আরো বেড়ে 


কোন অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে 
মানুষকে । এরকম একটি সংবাদের 


পত্রিকায় সে প্রসঙ্গিত সংবাদ 
পরিবেশন কতে গিয়ে লেখা হয়েছে, 
“দুই শ'র বেশি বোধির শিশুকে যৌন 


শিরোনাম “আদালতের তলব ঠেকাতে 


নিপীড়নকারী একজন যাজককে রক্ষায় 


মরিয়া ভ্যাটিকান অভিযোগের 


বর্তমান পোপের প্রচেষ্টার প্রমাণ তুলে 


কারণ, শিশুদের ওপর একজন 


ধরে তাকে তলব করার পক্ষে গত 


যাবে । তখন “বিচারের বাণী নীরবে 


যাজকের যৌন নির্যাতন । যৌন 


নিভৃতে কীদবে ।' নজরুল তার “ব্যথার 
দান" উপন্যাসের একস্থানে লিখেছেন, 
“পাপী যদি সাজা পায়, তাহলে সে 


নির্যাতনকারী সেই হযাজককে 
যথোপযুক্ত শাস্তি দান তো দূরের কথা, 


মঙ্গলবার যুক্তি তুলে ধরেন ম্যাকমারী । 
ফাস হয়ে যাওয়া ভ্যাটিকানের কিছু 
গোপন দলিলে দেখা যায়, দোষী 


উল্টো তাকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা 


যাজকদের বিচার কার্যক্রম তদারকির 
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দায়িত্বে নিয়োজিত ডকট্রিনাল 
অফিসের প্রধান থাকা অবস্থায় ওই 


সাক্ষার্কারে ভ্যাটিকানের মুখপাত্র 
রেভারেন্ড ফেদেরিঝো লমবার্দি একথা 


লিখেছেন, "পানী পাপীদের 
স্বীকারোক্তি গ্রহণ করছেন। 


যাজককে রক্ষার চেষ্টা করেন বর্তমান 
পোপ । বর্তমানের যুক্তরাষ্ট্রে কারাবন্দি 
আরেক যাজক লুইস মিলারও 
আদালতে স্বীকারোক্তি দেন, তাকে 
রক্ষারও চেষ্টা করেছিলো চার্চ 
ম্যাকমারি ১৯৬২ সালের একটি 
নির্দেশনার জন্যও  ভ্যাটিকানকে 
অভিযুক্ত করেন। ওই নির্দেশনার 
মাধ্যমে শিশুদের ওপর যাজকদের 
যৌন নিপীড়নের ঘটনা গোপন রাখার 
পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল চার্চের 
প্রতি।” (কোলের কণ্ঠ, ২ এপ্রিল 
২০১০) । 

পোপের বিরুদ্ধে ওই জাতীয় সংবাদ 
পত্রিকায় আরো প্রকাশিত হয় । সে 
রকম একটি সংবাদ শিরোনাম- “কঠিন 
সময় অতিক্রম করছে চার্চ ৪ পোপ ।' 
সংবাদটির একস্থানে লেখা হয়েছে, 
“গত কয়েকদিনে আমেরিকা, 
আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, ইতালি, 
জার্মানি, জুইজারল্যান্ড,অস্ট্টিয়াসহ 
বিভিনন দেশে কিছু বিপথগামী যাজকের 
বিরুদ্ধে শিশুদের যৌন নিপীড়রনের 
অভিযোগ ওঠে” (কালের কণ্ঠ, ৭ 
এপ্রিল ২০১০)। এই পতিত 
পরিস্থিতিতে সোমবার রোমের কাছে 
গানডোলফো ক্যাসেলে ক্যাথলিকদের 
সবচেয়ে বড় উৎসব ইস্টার সপ্তাহের 
এক প্রার্থনা সভায় পোপ বলেন, 
“চার্চের পথচলায় সবসময়ই খিষ্ট্রের 
আশীর্বাদ আছে। কিন্তু চার্চ এখন 
কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।” 
প্রার্থনা সভায়ও পোপ যৌন 
অভিযোগের বিষয়ে বিছু বলা থেকে 
বিরত থাকেন। এদিকে শিশু যৌন 
নিপড়িনের খবর চার্চের আস্থা হারানো 
স্বীকার করল ভ্যাটিকান” শীর্ষক 
শিরোনাম দিয়ে এক সংবাদ ভাষ্যে 
লেখা হয়, “কয়েক সপ্তাহ ধরে 
বিপদগ্রস্থ যাজকদের শিশুদের ওপর 
যৌন নিপীড়নের খবর প্রকাশিত 
হওযার পরিপ্রেক্ষিতে ভ্যাটিকান স্বীকার 
করেছে, চার্চের ওপর জনগণেরা আস্থা 
কমে গেছে । গত শুক্রবার এক 


জানান ” (কোলের কণ্ঠ, ১১ এপ্রিল 


স্বীকারোক্তি করার জন্য পাপীরা লাইন 


২০১০) | সংবাদটি সমাপ্তির দিকে 
আরো লেখা হয়েছে, “এদিকে শুক্রবার 


দিয়ে দীঁড়িয়ে। পাত্রীর কাজটাও 
সোজা | পাপীর মুখ তাকে দেখতে হয় 


নতুন একটি চিঠি ফাস করে আবারও 
যৌন নিগীড়ক যাজককে বীচানোর 


না। পর্দার ওপাশ থেকে শুধু পাপীর 
কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ফাদারের কাজ 


জন্য সরাসরি পোপকে অভিযুক্ত 
করেছে বার্তা সংস্থা এপি । ১৯৮৫ 
সালের এ চিঠিতে দেখা যায়, তখন 
ভ্যাটিকানের উধধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে 
দায়িত্ব পালনরত বর্তমান পোপ 
ক্যালিফোর্নিয়ার একজন দোষী 


হল ঈশ্বরের নামে পাপীকে ক্ষমা করে 
দেওয়া । পাদ্রী একের পর এক 
পাপীকে ক্ষমা করে যাচ্ছেন । তার 
মধ্যে একজনের স্বীকারোক্তি শুনতে 
শুনতে পাদ্রী হঠাৎ টেচিয়ে উঠলেন, 
ইউ ডিড হোয়াট? সেই চিৎকার শুনে 


যাজককে শাস্তি থেকে রক্ষার সুপারিশ 
করেন । ফলে স্থানীয় বিশপরা বরখাস্ত 
করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও রক্ষা 


লাইনে দাঁড়ানো অন্য পাপীরা দুদ্দাড় 
করে দৌড়ে পালিয়ে গেল। তাদের 
ভয়, না জানি তাদের পাপও কত 


পেয়ে যান ওই দোষী যাজক । (সূত্র : 
বিবিসি) মিডিয়ায় প্রকাশিত 
ম্যাসেজসমূহ থেকে কি এ ম্যাসেজ 
মেলেনা, যাজকরা, যতো পারো যৌন 
নির্যাতন করো, পাপ করো, পোপ 
আছেনা! পোপ যদি পূর্বে থেকেই 
এসব পাপ-পফিলতার প্রতিকার বা 
প্রতিরোধের প্রচেষ্টায় দৃঢ় প্রত্যয়ী 
হতেন, তাহলে পরবর্তীতে পান্্রীরা এই 
পাপ-পথে পা বাড়াতে দুঃসাহস 
দেখাতোনা । এর মানে এই নয় যে, 
পরবর্তীকালে এ জাতীয় পাপকর্ম আর 
হতো না। হতো, তবে কম হতো । 
অর্থাৎ পাপীর শাস্তি নিশ্চিত হলে শান্তি 
র পথও প্রশস্থ হতো | ভালো কাজের 
জন্য যেমন পুরস্কার থাকা প্রয়োজন, 
তেমনি মন্দ কাজের জন্য শাস্তি থাকা 
জরুরী । শাস্তির ভয় না থাকলে মানুষ 
মন্দ কাজ করতে মোটেই ভয় করবে 
না। এতে ভালো লোকগুলো ভালো 
কাজ করতে ভরসা পাবেনা । ফলে 


ভয়ঙ্কর যা শুনে পান্রীও ভিরমি খায় । 
মানুষের সব পাপকে একমাত্র 
ভগবানই বুঝি ক্ষমা করতে পারেন । 
তার ভগবান বলে যদি সত্যি কেউ 
থেকে তাকে | ভগবান থাক বা না থাক 
সব মানুষই এজন ক্ষমাশীলকেই খুঁজে 
বেড়ায় । পাচ বছরের শিশুকে ধর্ষন 
করে যে মেরে ফেলেছে তাকে কোন 
মানুষ ক্ষমা করতে পারে?” (দেশ, ২০ 
জানুয়ারি ২০০১, কলকাতা) । 

এ প্রসঙ্গে শিশু যৌন নিপীড়নের কথা 
স্বীকার ক্যাথলিক চার্চের” শীর্ষক একটি 
সংবাদের কথা উল্লেখ করা যায় । এতে 
করেছে ১৯৩০-এর দশক থেকে এ 
পর্যন্ত ৬ শতাধিক শিশু যাজকদের দ্বারা 
যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে । ... 
তবে আন্দোলন কারীরা দাবি করেছে 
নিগীড়ত হওয়া শিশুদের প্রকৃত সংখ্যা 
১০ হাজারের বেশি হতে পারে । ... 
২০০৮ সালে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট 
অস্ট্রেলিয়া সফরকালে যাজকদের হাতে 


িষ্টানদের পাপবোধ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত 
কথা সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপধ্যায় 
তার ক্র" উপন্যাসে এমন কিছু উল্লেখ 
করেছেন, যা এখানে উদ্ধৃতির 
উপযোগীতা রাখে । ধারাবাহিক 
উপন্যাসটির একুশ পর্বের প্রারস্তে তিনি 


নিপীড়নের শিকার কয়েকটি শিশুর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং এ ঘটনায় 
প্রকাশ্যে ক্ষমা চান।” (দৈনিক 
আমাদের সময়, ২৩ সেপ্টেম্বর 
২০১২) । এসবের কি ক্ষমা আছে? 
সবাই একবাক্যে বলবেন- না, এহেন 
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জঘন্য পাপের কোনো ক্ষমা নেই। 
হোক তারা সাধারণ পাবলিক, কিংবা 
পাদরি ৷ পাপ যে-ই করুক তা পাপই। 
কিন্তু পোপ পাপের শিকার শিশুদের বা 


অতঃপর আরো লেখা হয়, “পোপের 


নেটওয়ার্ক বলেছে, “নিপীড়কদের 


এমন নমনীয় মন্তব্যের পরও সন্তুষ্ট নন 


বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা না নেওয়া 


যাজকদের যৌন-নির্ধাতনের শিকার 


পর্যন্ত পোপের এ বক্তব্য অর্থহীন ।” 


নারীদের পক্ষে নন, পাপী যাজকদের 
পক্ষেক । চারিদিকের চরম চাপে 
আখেরে তিনি “অনুতাপ, প্রকাশ 
করেছেন মাত্র, তার অতিরিক্ত নয় । 
যারা অন্যায়ের শিকার, অনুতাপে তো 
তাদের অন্তরের আগ্তন নেভবে না। 
“শিশুদের ওপর যৌন নিপীড়ন-আসুন 
অনুতাপ করি, ঈশ্বর ক্ষমাশীল: পোপ' 
শীর্ষক প্রকাশিত সংবাদেও পোপের 
সেই পক্ষপাতমূলখ মনোভাবের পরিচয় 
পাওয়া যায় । অর্থাৎ ঘটনার জল এত 
ঘাট পর্যন্ত গড়ালো, জগৎ জুড়ে 
জনগণরা পর্যন্ত জানলো, কেবল তিনি 
বুঝি জানলেন না । কিন্তু অন্ধ হলে তো 
প্রলয় বন্ধ থাকেনা । শেষ পর্যন্ত 
প্রলয়ের পূর্বাভাস যখন পেলেন, 
প্রথমবারের মতো মুখ খুললেন ।' বুঝি 
এতদিন তিনি বধির কিংবা বোঝা 
ছিলেন! প্রথমবারের মতো মুখ খুললেন 
বটে, কিন্তু পাপের প্রতিকার নিয়ে কিছু 
বললেন না, কেবল “অনুতাপ" দিয়ে 
আমজনতাকে আশ্বস্থ করতে চাইলেন 
হায়রে, বিচারের বাণী এসব দেখেই 
বুঝি নীরবে নিভৃতে কীদে | এটাতো 
কাটা গায়ে নুন ছিটানোর মতো । কিন্তু 
তিনি তাই করলেন । ভ্যাটিকানের এক 
প্রার্থনা সভায় তিনি বলেন, “আমরা 


পাপের বিষয়ে কথা বলা শুরুর পর 
অনুতাপের বিষয়টি বিবেচনা করার 
সময় এসেছে । আসুন আমরা অনুতাপ 
করার মাধ্যমে পরিবর্তিত হই ।” 
(কালের কণ্ঠ, ১৭ এপ্রিল ২০১০) । 
অতঃপর সংবাদটিতে লেখা হয়, 
বিরুদ্ধে অভিযোগের খবর প্রকাশকে 
এর আগে “চার্চের বিরুদ্ধে আক্রমণ" 
হিসেবে অভিহিত করেন পোপ” (এ)। 


ব্যক্তিরা। আমেরিকায় এমন (এ) 
নির্যাতিতদের সংঘঠন সারভাইভরস 


হাজী বশির সাহেবের ইন্তেকালে আল্লামা আবদুল 
হালিম বুখারী (দা. বা.)-এর শোক ও দুআ 


পটিয়া আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়ার মহাপরিচালক ও ইন্তেহাদুল 
মাদারিস বাংলাদেশের মহাসচিব আল্লামা মুফতী আবদুল হালিম 
বোখারী (দো. বা.) বিশিষ্ট দানবীর, সমাজসেবক, শিল্পপতি, 
জামিল গ্রুপ অব ইন্ডাসন্রিজের চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও 
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান 
প্রকাশ করেছেন এবং আন্মাহ তায়ালার দরবারে তার জান্নাতুল 
ফিরদাআউসে উচ্চ মাকাম কামনা করে দুআ করেছেন । তিনি 
মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা এবং তার 
বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন । 

হাজী বশিরুদ্দীন (রহ.)-এর পরিবারের সদস্যের কাছে প্রেরিত 
এক শোককবার্তায় আল্লামা আবদুল হালিম বোখারী সাহেব বলেন, 
এ দেশে শিল্পায়ন, বদান্যতা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দীনি শিক্ষার 
বিকাশধারায় হাজী সাহেবের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । 
পটিয়া আল-জামিয়া ইসলামিয়ার সাথে ছিল তার দীর্ঘকালের 
রূহানী সম্পর্ক । তিনি জামিয়ার পরিচালনা পর্যদ (মেসলিসে 
শুরা)-এর সম্মানিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। 
জামিয়ার সাবেক শায়খুল হাদীস খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক 
আহমদ (েহ.), সাবেক মহাপরিচালক আলহাজ শাহ মাওলানা 
ইউনুছ (রহ.), সাবেক মহাপরিচালক মাওলানা নূরুল ইসলাম 
কদীম রেহ.), সাবেক মহাপরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ হারুন 
(রহ.) ও বর্তমান মহাপরিচালক আল্লামা বোখারী (দা. বা.)-এর 
সাথে তার হদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক আমৃত্যু বহাল ছিল । হাজী 
বশিরুদ্দীন (রহ.)-এর ইন্তিকালের খবর জামিয়ায় পৌছলে 
সর্বস্তরে শোকের ছায়া নেমে আসে । হিফয খানায় খতমে 
কুরআন এবং মসজিদে তার রুহের মাগফিরাত কামনা করে 
বিশেষ মুনাজাত করা হয় | গত ২০ সেপ্টেম্বর ৯০ বছর বয়সে 
তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) । 


অক্টোবর'১৪ ______'ুুছ। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


ঞ নতুন সদস্যদের তালিকা * নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি 


১১৩. হান্মর জগিম উদদীন, রম রশ, শিমালী তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 
মিয়া ইসলামিয়া পটিয়া পিয়া যা "৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
১১৪. মাইমুনা বিনতে শুআইব মদীনাতুল উলুম ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
মাদরাসা, নাটেশ্বর, সোনাইমুড়ি নোয়াখালী-৩৮২১ পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হু রগ 5 হবে |] 


ঞ্ ফোরামের নিয়মাবলি * ৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 


* স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী রা চি হা চি 
ং অনধি র বয়সী যে কেউ নওল হাতের * ঠানো, ফোরামের আবে ৪ 

তির | ্ ১, নিগার শশার লাযালার 

নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 

২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের বিভাগীয় সম্পাদক 

কলম" বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । মাসিক আত্-তাওহীদ 

ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় | আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

০ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


র্ সদস্য কুপন 
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সাক্ষর 


মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের ডাক ও কোরিয়ার যোগে 


চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ ৮ চিকিৎসা উষধ পাঠানো হয় 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 

দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 

মহিলাদের গোপন রোগের.নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত । 

তে চিকিৎসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা পাটি চৌধুরী 
এ এম এ/কামিল (হাদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও, 

ছি রা ঝর সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা, 

ইনশাআল্লাহ । বহু ূ ভরের বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 

পরীক্ষিত নিরাপদ ও তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 

পাশ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত হারবাল ওঁষধ । প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


সম্মিলিত ইমাম দাওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগীও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 
অক্টোবর'১৪ ______্্্্। আত্তার্তহীদ ৪০ 


৮ 


কি 


রে 


ক, 


কক 


৬ 


ক 


ক 


ঞ, 


কক 


ক 


ক, 


কক 


প্রতিযোগিতা 


কথায় কথায় উত্তর 


১. পাকিস্তান আওয়ামী তাহরিকের সভাপতি কে? 
ইমরান খান [| ড. তাহির উল কাদেরী [] আসিফ 
আলী জারদারী 

২. ইহুদিরা কোন নবীর অনুসারী? [] হযরত মুসা (আ.) 
[] হযরত ঈসা (আ.) [] হযরত ইবরাহীম (আ.) 

৩. গাজার মুসলমানের ওপর বর্বর ইসরাইলের নতুন 
হামলা শুরু হয় কবে? [] ৮ জুলাই'১৪ [] ৯ 
জুলাই”১৪ [] ৮ আগস্ট'১৪ 

৪. “কত বিরাট সম্ভাবনার আশা আমার অভাবের আওতায় 
খর্ব হয়ে গেল'- এখানে কার সম্ভাবনার কথা বলা 
হয়েছে? [] কাজী নজরুল ইসলাম [] সুকান্ত ভট্টাচার্য 
[] কবি জসীম উদ্দীন 

৫. শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রচিত গ্রন্থ কোনটি? 
[] সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহা [] আল- 
জামি'উল কবীর [| আহাসীসুল কিসাস 

৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির 
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কে? |] মাও. আতাহার আলী 
রহ. [] হাফেজ্জী হুজুর রহ. [] খতিবে আযম সিদ্দিক 
আহমদ রহ. 

৭. 'নিপৃণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময় ।'- আয়াতটি 

কোন সূরার? [] সুরা আল মুমিনুন [] সুরা আল বাকারা 

[] সূরা আন-নিসা 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 


উত্তর পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় অক্টোবর'১৪ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর সেপ্টেম্ব'১৪ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


অক্টোবর”১৪ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উন্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০) সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম? 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অগ্গ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 


প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 
৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 


৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 
উট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 
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এক নিয়মে 
মনিরুল্লাহ 

সূর্য ওঠা সূর্য ডুবা 

এই পৃথিবীর খেলা, 
সকাল আসে বিকাল আসে 
আসে সন্ধ্যাবেলা | 


চাঁদ-তারাদের মিলনমেলা 
জোনাক পোকার বাতি, 
সারাটা রাত আলো-আঁধার 
নীরব মাতামাতি | 


সাগর বুকে জোয়ার-ভাটার 

নিত্য আসা-যাওয়া, 

প্রাণ দোলানো ছুটে চলা 

মিষ্টি শীতল হাওয়া; 
কান্না-হাসি সুখ-বিষাদের 
রং ছড়ানো পাতা, 
সব কিছু সেই এক নিয়মের 
কঠিন সুতোয় গাঁথা । 


বিধ্বস্ত কানন 


মুহাম্মদ হেদায়তুন্মাহ 
বিজয়ের দিনের রয়েছে সুধা 
পান করেনি যা জাতি, 
দিয়েছে বীরের জাতি | 


আশাহত হৃদয়ে হয়েছি বিদ্ধাবাণে, 
বিজিত মোরা হয়েছি আবার 
বিজয়ীর আগ্রাসনে । 


জ্বলছে উনুন হচ্ছে দন্ধ 
তাদেরই লেলিহানে, 
ঘন কালো আধারে 
ছেয়ে যায় আকাশে । 


মায়াবী কাননে, 
বিজয়ের পতাকা দুলে পড়ে উনুনে 
বিধ্বস্ত কানেন । 


অক্টোবর”১৪ 


রাত পোহাবে 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 

রাত পোহাবে প্রভাত হবে নেই বেশি নেই দেরি 
মেঘে ভরা এ আকাশে আলোর রেখা হেরী, 
যতই কালো ততই আলো ভাসবে নবীন সকাল 
ঘনকালো মেঘের ভেতর সূর্য্য মামার ডাল, 
কালো মেঘে ভয় পেওনা ওগো পথিক সেনা 
যেই কোন দিন সূর্ধ্ি মামা খুলবে তেজী ডানা, 
বীর সেনারা ভয় পায় না যত আসুক বাধ 
কালো মেঘের জুজু ভয় হবেরে বরবাদ । 


বিরহের অশ্রু 

মিযানুর রহমান জামীল 

হারিয়ে যাওয়া এ ভুবন থেকে অনিরব কলাহলে 
বাবা তোমাকে পারিনা ভুলতে জীবনের ছায়াতলে | 
এক জনমের বিদায় নিয়ে চলে গেলে অজানাতে 
তোমাকে হারানো কষ্টের জল বয়েছে নিঝুম রাতে । 


একাকী সময় বিষণ্ন মন ক্লান্ত যে বারে বারে 

আমার পৃথিবী হয়েছে বন্ধি বেদনার কাটাতারে । 
সবই আছে সেই তুমি শুধু নেই বিশ্বাসের অভিধানে 
হয়ে অসহায় খুঁজে ফিরি আজ তোমাকেই সবখানে । 


জীবনের হাহাকারে তুমি আজ অজানায় গেলে মিশে 
কাদতে শিখিনি তবুও কেঁদেছি তোমার বিরহ বিষে । 
আজো সেই স্মৃতি ডাক দিয়ে যায় এ জীবন এযালবামে 
ফেলে আসা দিন হয়েছে বিলীন ক্ষত হৃদয়ের খামে | 


বাবা তোমার সে দিনগুলো বলে তুমি ছিলে কত দামী 
আলাহর পথে ছিলে তুমি প্রাণ সততায় সংগ্রামী । 
তোমার আবেদীন অধ্যায় ছিল সুকোমল পরিপাটি 
তাই বিদায়ে হলো বিষণ্ন লাখো হৃদয়ের ঘাঁটি । 


নিভৃতচারী আমলি মানব কালের সাক্ষী তুমি 
উঠলো কেঁদে তোমার বিদায়ে হঠাৎ এ মনভূমি । 
এভাবেই বুঝি হয়ে গেলে পার মৃত্যু নদীর স্রোতে 
তবু আছ তুমি এ হৃদয়ে ঘুমি অসহায় বিরহতে । 


তাই বলে যাই শুধু ঢেলে যাই হৃদয়ের আকুলতা 
এ চির বিদায় মেনে নিতে হয় কঠিন বাস্তবতা । 
শোকাতুর প্রাণ ভেঙ্গে খান খান পরাভূত নির্জনে 
আল্লাহ তোমায় স্বর্গ দানুক মৃত্যু পর জীবনে | 
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আপনিও স্মৃতিশক্তি 


বাড়াতে পারেন 


বয়সকালের সবচেয়ে ভয়ের জিনিস 


মণির দিকে এগোতে থাকলেই 
আস্তে আস্তে স্মৃতিশক্তি আপনার সঙ্গে 
শক্রতা করতে শুরু করবে, এটাই 
স্বাভাবিক । ধীরে ধীরে চেনা মানুষের 
নাম, ঠিকানা, ফোন নামার ভুলতে 
থাকবেন । আচমকা কিছু জিজ্ঞেস 
করলে উত্তর দিতে গিয়ে থতমত খেয়ে 


রোজ করলে তুলনায় কম ভুলবেন 
আপনি । এবং স্মৃতিশক্তি আগের মতো 
ক্ষুরধার না হলেও অনেকটাই তাজা 
থাকবে । মস্তিক্ষচর্চা-র ধরন অনেকটা 
এই রকম: 

নিজের সঙ্গে কথা: যতই লোকে বলুক 
ভীমরতি-তে ধরেছে, সময় পেলেই 
একান্তে নিজের সঙ্গে নিজে একটু 
বকবক সেরে নিন । ব্যাপারটা সত্যিই 
স্বাস্থ্যকর । যারা এমন বকবক করেন 
তারা নাকি ডিমেনশিয়ায় তুলনায় কম 
আক্রান্ত হন । শুধু তাই নয়, নিজেকে 
নিজে গল্প শোনালে নাকি স্মৃিত্রংশের 
মতো ঘটনাকেও প্রতিরোধ করা যায় 
এবং তাতে রোজের ঘটনা হুবহু 
আপনার মনে থেকে যাবে । 
নতুন ভাষা শেখা: নতুন কোনো ভাষা 
শেখা মানে আপনার মুকুটে আরও 
একটা পালক-ই শুধু বাড়ল না, 
আত্মবিশ্বীসও বাড়ল । এবং সবচেয়ে 
কাজের কথা আপনার স্মৃতিশক্তি কমার 
বদলে বাড়তে আরম্ভ করল । কেমন 
করে? নতুন শব্দ মনে রাখতে গেলে 
মাথাটাকেই তো বেশি করে খাটাতে 
হবে! রোজের এই মনে রাখা-টাই 
একসময় আপনার ভুলে যাওয়ার 
পরিমাণ কমিয়ে দেবে । 


শব্দ-জব্দ ছক আর ধারার সমাধান: 
এতদিন এসবগুলোকে এড়িয়ে 
গিয়েছেন। এবার কাগজ খুলে সবার 
আগে সুদকু বা শব্দ-জব্দ খুলে বসুন । 


যত বেশি সমাধান করতে পারবেন 


ব্যালেস বজার রাখে 


লাভ আপনার । ব্েনকে খাটালে তবেই 
তো সেটা কর্মক্ষম থাকবে! 
একসঙ্গে একাধিক কাজ: হতেই পারে 


আমলকি লিভার ভালো রাখে, ব্রেনের 
কার্ষকলাপে সাহায্য করে ফলে মেন্টাল 
ফাংশনিং ভাল হয় আমলকি ব্লাড 


সেটা অনেক ধরনের বই, জার্নাল, 
খবরের কাগজ পড়া । আবার বই 
পড়তে পড়তে একঘেয়ে লাগলে 
পড়াশোনা সংক্রান্ত অন্য কিছু করুন । 
কখনোই মস্তিষ্ককে অলস থাকতে 
দেবেন না। যত মাথা খাটাবেন ভুলে 
যাওয়া-র মতো সমস্যা ততটাই শত 
হাত দূরে থাকবে । 


করা হয় ৷ আমলকিতে প্রচুর ভিটামিন 


সি থাকে। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে, 
আমলকিতে পেয়ারা ও কাগজি লেবুর 
চেয়ে তিন গুণ ও দশ গুণ বেশি 
ভিটামিন সি রয়েছে । আমলকিতে 
কমলা লেবুর চেয়ে ১৫ থেকে ২০ গুণ 
বেশি, আপেলের চেয়ে ১২০ গুণ 
বেশি, আমের চেয়ে ২৪ গুণ এবং 
কলার চেয়ে ৬০ গুণ বেশি ভিটামিন সি 
রয়েছে । এই আমলকি বিভিন্ন অসুখ 
সারানো ছাড়াও রোগ প্রতিরোধক 
ক্ষমতা গড়ে তুলতে দারুণ সাহায্য 
করে । আমলকির গুণাগুণের জন্য 
আয়ুর্বেদিক ওষুধেও এখন আমলকির 
নির্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে । 

আমলকি খাওয়ার উপকারিতা: 
ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ আমলকিতে প্রচুর 
পরিমাণে ত্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান 
রয়েছে । আমলকি ত্বক, চুল ও চোখ 
ভাল রাখার জন্য উপকারী । এতে 


সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে রেখে 
জায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে সাহায্য 
করে । কোলেস্টেরল লেভেলেও কম 
রাখাতে যথেষ্ট সাহায্য করে । হার্ট সুস্থ 
রাখে, ফুসফুসকে শক্তিশালী করে 
তোলে । 

শরীর ঠাণ্ডা রাখে, শরীরের কার্যক্ষমতা 
বাড়িয়ে তোলে, মাসল টোন মজবুত 
করে। লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা 
বাড়িয়ে তুলে দাত ও নখ ভাল রাখে । 
জুর, বদহজম, সানবার্ন, সানস্ট্টোক 
থেকে রক্ষা করে ৷ আমলকির জুস দৃষ্টি 
শক্তি ভাল রাখার জন্য উপকারী । ছানি 
প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে । ব্রণ ও 


জুস উপকারী 
সামান্য মধু ও মাখন মিশিয়ে খাওয়ার 
আগে খেতে পারেন । খিদে বাড়াতে 
সাহায্য করে । এক গ্রাস দুধ বা পানির 
মধ্যে আমলকি গুঁড়া ও সামান্য চিনি 
মিশিয়ে দিনে দু'বার খেতে পারেন । 
আযাসিডিটির সমস্যা কম রাখতে 
সাহায্য করবে । আমলকিতে সামান্য 
লবণ, লেবুর রস মাখিয়ে রোদে 
রাখুন । শুকিয়ে যাওয়ার পর খেতে 
পারেন । 
খাবারের সঙ্গে আমলকির আচার খেতে 
পারেন । হজমে সাহায্য করবে। 
আমলকি মাঝারি আকারে টুকরো করে 
নিয়ে ফুটন্ত জলের মধ্যে দিন। 
আমলকি নরম হলে তা নামিয়ে ঝরিয়ে 
লবণ, আদা কুঁচি, লেবুর রস মাখিয়ে 
রোদে রেখে দিতে পারেন। সারা 
বছরই ভালো থাকবে । 
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মাওলানা আবদুল হান্নান ওমর হা এর 
ইন্তিকাল: মাগফিরাতের দুআ কামনা 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রবীণ উস্তাদ 
মাওলানা আবদুল হান্নান ওমর (রহ.) ১৯ সেপ্টেম্বর”১৪ 
জুমাবার বেলা ১১.০৫ টায় চট্টগ্রাম মুরাদপুর মির্জাপুল 
ডেল্টা হেলথ কেয়ার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন । তিনি ডায়াবেটিস ও মাথাব্যাথাসহ নানা রোগে 
আক্রান্ত হয়ে প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ উক্ত হাসপাতালে 
চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি । 
১৯৩৯ সালে কুতুবদিয়া থানার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম 
গ্রহণ করেন তিনি । স্থানীয় মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা ও 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেন। 
ওফাতের সময় মরহুমের বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর | তিনি 
দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে জামিয়া পটিয়ার সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে 
দায়িত্ব পালন করে আসছেন । এরপূর্বে তিনি বাশখালী 
চাম্বল মাদ্রাসা ও কুতুবদিয়াসহ বিভিন্ন মাদ্রাসায় 
প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন । মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ 
ছেলে, ৫ মেয়ে ও অসংখ্য ছাত্র-ভক্ত ও গুণগ্রাহী রেখে 
যান । তিনি ছিলেন প্রচারবিমুখ, নিরহংকার ও আকাবেরে 
দেওবন্দের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি । আরবি ও বাংলা পা 
তার অনন্য দখল ছিল । তিনি রিয়াযুস সালেহীন (বাংলা 
তালীমুল মৃতা'আল্লিমের উরদু শরাহসহ বহু গ্রন্থের টি 
অনুবাদক । ১৯ সেপ্টেম্বর জুমাবার বাদ মাগরিব বাশখালী 
চাম্ল মাদ্রাসা ময়দানে জানাযা শেষে মাদ্রাসা সংলগ্ন 
পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। চাম্বল 
মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা আবদুল জলীল (দা. বা.) 
রা করেন । 

ত জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতী আবদুল হালিম 
টি দো, বা.) গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, তিনি 
একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তিনি আল-জামিয়া 

কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড ইত্তেহাদুল মাদারিস 

ংলাদেশের অফিস সেক্রেটারি, জামিয়ার হিসাব বিভাগের 

কোষাধ্যক্ষ ও শিক্ষকতার দায়িত্ব পলন করেন 

প্রশংসনীয়ভাবে | আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম পুরস্কার দান 

করুন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে শান্তনা দান করুন । 

আল্লামাম বুখারী তার মাগফিরাতের জন্য সকলের কাছে 
কামনা করেছেন । 


অক্টোবর”১৪ 


২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ জামিয়ার 
আর্তজাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ অনুষ্ঠিত হবে ইন্শাআল্লাহ। 
এতে দেশ-বিদেশের বহু ওলামা-মাশায়েখ, 

চিন্তাবিদ ও স্কলারগণ উপস্থিত থাকবেন । 


জামিয়া পটিয়ায় দায়িরাতুল আদব 


আল-ইসলামির কার্যক্রম শুরু 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার অন্যতম সাহিত্য 
সংগঠন 018 আদব আল-ইসলামির ধারাবাহিক 
কার্যক্রম ১ সেপ্টেম্বর থেকে যথানিয়মে শুরু 
হয়েছে । জামিয়ার ছাত্রদেরকে কুরআনের ভাষা আরবি ও 
মাতৃভাষা বাংলায় পারদর্শী করার লক্ষ্যে জামিয়া প্রধানের 
তত্বধানে ও বিভাগীয় প্রধান মাওলানা আবদুল জলীল 
কওকবের পরিচালনায় এ সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে । এ 
বছর ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে হাফতুম (মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষ) 
থেকে নিয়ে দাওরা (মাস্টার্স)-এর দক্ষ ও যোগ্য ছাত্রদেরকে 
এ সংগঠনে নেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে 
সদস্যদেরকে ২ গ্রুপে ভাগ করেছে দায়িরা কর্তৃপক্ষ ৷ উভয় 
গ্রুপের প্রত্যেক জন সপ্তাহে পৃথকভাবে সেমিনার ও 
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে । দায়িরা প্রধান আল্লামা আবদুল 
জলীল কওকব বলেন, “সেমিনার ও প্রশিক্ষণ ভালোভাবে 
পরিচালনার মাধ্যমে আমরা সদস্যদেরকে আরবি ও বাংলা 
ভাষায় পারদরশী করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি । সংগঠনের 
পক্ষ থেকে সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য “মাজাল্লাতুদ 
দায়িরা (পত্রিকা) ও ধারাবাহিক দেয়ালিকা প্রকাশ করা 
হবে । তিনি সদস্যদেরকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করার 
জন্য আহ্বান জানান । 


তাবলীগ জামায়াতের বার্ষিক জোড় সম্পন্ন 
দারুল উলুম দেওবন্দের গর্বিত সন্তান মাওলানা ইলিয়াস 
(রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাবলীগ জামায়াত বিশ্বব্যাপী 
দাওয়াতে দীনের কাজে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। 
তাবলীগের মাধ্যমে সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ দীনের 
সঠিক পথে আসছে। সাধারণ মানুষের মানুষের কাছে 
দীনের সঠিক মর্মবাণী পৌছানোর জন্য প্রয়োজন 
আলেমে দীন | এ লক্ষ্যে কওমি মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষাবর্ষের 

শুরুতে বার্ষিক জোড় অনুষ্ঠিত হয় । এর ধারাবাহিকতায় গত 
২৭ আগস্ট বুধবার জামিয়া পটিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে এক 
দাওয়াতি জোড় অনুষ্ঠিত হয় । এতে তাবলীগ জামায়াত 
চট্টগ্রামের মুরুবিব, হাটহাজারী মাদ্রাসার মুহাদ্দিস আল্লামা 
মুফতী জসিম উদ্দীন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত 
পেশ করেন । জোটে জামিয়ার সকল ছাত্র ও আসাতেজায়ে 


কেরাম উপস্থিত ছিলেন । 
| আত্তান্তহীদ ৪৪ 


অপনপরতিরোধক ও চিতা 


২০/৪০লাখ হাজী আরাফাতের ময়দানে বাধ্যতামূলক 


অবস্থান করে থাকেন, যা হজের অন্যতম ফরয রুকন । 
সউদী সিভিল ডিফেন্সের মহাপরিচালক সালমান আল 
আমার বলেন, এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১২ শ' কোটি 
রিয়াল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে । ৮০লাখ বর্গ মিটার এলাকাজুড়ে 
দ্বিতল ক্যাম্প গড়ে তোলা হবে, যার উচ্চতা কমপক্ষে ১৫ 
মিটার | নতুন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আরাফাত ময়দানে 
৭১ শতাংশ আবাসন বৃদ্ধি পাবে এবং ৮০ লাখ হাজী 
একসাথে আরাফাত ময়দানে অবস্থান করতে পারবেন । 
স্মর্তব্য যে, ১৯৭৫ সালে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে 
আরাফাত ময়দানে ২০০হাজী প্রাণ হারান । ১৯৯৭ সালে 
৩৪৩জন হাজী অগ্নিকান্ডে দঞ্ধিভূত হয়ে মারা যান এবং 
১৫০০ হাজী আহত হন । সূত্রঃ ওয়েবসাইট 


ফিলিপাইনে মুসলমানেরা 
স্বায়ত্তশীসন পেতে যাচ্ছে 
ফিলিপাইনে মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি স্বায়ত্তশাসিত 


এলাকা 

রর ঘোষিত হতে 
যাচ্ছে 

র্‌ প্রেসিডেন্ট 

বেনিগনো 

ন ত্য ৭ 

কংগ্রেসকে মুসলমানের জন্য স্বায়ত্তশাসিত একটি রা 


ঘোষণার জন্য দ্রুত একটি আইন প্রণয়নের নির্দেশ 
দিয়েছেন । পাঁচ দশকের সহিংসতার অবসান ঘটাতে এই 


উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে । দুপক্ষের সম্মতিতে গত মার্চে একটি 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । দীর্ঘদিনের সহিংসতায় দেশটির এক 
লাখ ২০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত, ২০ লাখ লোক 
শরণাণ্থীতে পরিণত এবং উন্নয়ন কার্ধত বন্ধ হয়ে যায়। 
আযাকুইনো চান যে কোনোভাবে হোক তার মেয়াদকালে 
অর্থাৎ ২০১৬ সালের মধ্যে এটি সম্পন্ন হোক । আযাকুইনো 
বলেন, আমরা কংগেসকে বলেছি দ্রুততম সময়ের মধ্যেই 
যেন বিলটি পাস করা হয় । তিনি আমরা যদি এখনই এ 
আইনটা করতে পারি, আমাদের মোরো ভাইদের প্রস্তুত 
হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে পারব । সূত্র: ওয়েবসাইট 


ইসরাইলকে যুক্তরাষ্ট্রের ১০,০০০ কোটি 
ডলার সামরিক সহায়তা! 

যুদ্ধবাজ ইসরাইলকে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া সামরিক সহায়তা 

১০ হাজার 

কোটি ডলার 

তথা প্রায় ৮ 

লাখ কোটি 

টাকায় 

পৌঁছেছে । তবে 

; এটি কেবল 

; ১৯৬২ সালের 


পর থেকে জিনা অর্থসহায়তার রা ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড 
দখল করে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত অবৈধ রাষ্ট্র 
অব্যাহতভাবে এ সহায়তা পেয়ে আসছে । প্রাপ্ত সহায়তার 
পরিমাণ বিশ্বের যে কোনো দেশের চেয়ে বেশি ইসরাইলি 
প্রভাবশালী দৈনিক হারেজ-এর দেয়া তথ্য অনুযায়ী, 
মিশরের সঙ্গে ১৯৭৯ সালে শান্তি চুক্তি সইয়ের পর কেবল 
এক বছরেই ১ হাজার ৫৭০ কোটি ডলারের সামরিক 
সহায়তা পায় ইসরাইল ।গত কয়েক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্র 
ইসরাইলকে বার্ষিক ৩০০ কোটি ডলার সহায়তা দিয়ে 
আসছে । সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কেবল সামরিক খাতেই 
এই সহায়তা দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র গত ২০১১ সাল থেকে 
ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার উন্নয়নে ইসরাইল যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে 
৭০ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা পায় ।গাজায় সর্বশেষ 
ইসরাইলি আগ্রাসনের মধ্যে আগস্টে আয়রন ডোম প্রকল্পে 
আরো ২২ কোটি ৫০ লাখ ডলারের জরুরি অর্থ সহয়তা 
পাস করে মার্কিন কংগ্েস | এই অর্থ আয়রন ডোম প্রকল্পের 
জন্য ২০১৫ অর্থবছরের জন্য প্রক্রিয়াধীন ৩৫ কোটি ১০ 
লাখ ডলারের অর্থ সহায়তার অতিরিক্ত ৷ এছাড়া ২০০৭ 
সালে ওয়াশিংটন এবং তেলআবিবের মধ্যে সই হওয়া ১০ 
বছর মেয়াদি চুক্তির অধীনে আরো ৩০০০ কোটি ডলার 
পাচ্ছে ইসরাইল । সূত্র: হারেত্জ, প্রেসটিভি 
সর্ববৃহৎ 


ব্রিটেনে মুসলমানদের 
কবরস্থান তৈরির উদ্যোগ 


অক্টোবর'১৪ ___'ুুছ। আত্তার্তহীদ ৪৫ 


ব্রিটেনের মুসলমানদের জন্য একটি বিশাল কবরস্থান তৈরির 
উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে 


ক্যামেরুনের ২৩ সদস্য বিশিষ্ট ওই টিমটি দু'মাস ধরে 
সংযুক্ত আরব আমিরাতে ফুটবল প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল । 


দুবাইয়ের ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স ত্যান্ড চেরিট্যাবল 


আযাকটিভিটিজ বিভাগ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যেই 
তারা ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন | জানা গেছে, ইসলাম 
ধর্মে শান্তি এবং দুবাইয়ে অবস্থানকালে সেখানকার 
মুসলমানদের মহানুভবতাসহ নানা কারণে টিমের কোচ ও 


বার্নসে ১১ একর জমির ওপর কবরস্থানটি তৈরির পরিকল্পনা 


খেলোয়াড়রা ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন । সফররত এসব 


করা হচ্ছে। উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে এখানে ১১ হাজার 
কবরের ব্যবস্থা থাকবে । বর্তমানে এসেক্সের ইলফোর্ডের 
কবরস্থানটি দেশটির বৃহত্তম কবরস্থান । এখানে ৫,০০০ প্রট 
আছে। প্রস্তাবিত কবরস্থানটিতে দর্শকদের জন্য ৯৫টি গাড়ি 
পার্কিয়ের ব্যবস্থা থাকবে । 

এতো বড় কবরস্থানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্থানীয় 
জানাজার পরিচালক মোহাম্মদ খলিল বলেন, ১১ হাজার 
প্লটের কবরস্থান করা হলেও তাতে আগামী ৫০ বছরের 
প্রয়োজন মিটবে না। তিনি বলেন, স্থানীয় মুসলিম 
সম্প্রদায়ের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। তারা পার্বতী 
হ্যান্ডসওয়ার্থের যে কবরস্থানটি ব্যবহার করে সেটি এখন 


ইসলাম গ্রহণ করলেন যুক্তরাক্ত্রের 
প্রভাবশালী ক্যাথলিক যাজক 

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ক্যাথলিক ধর্মযাজক কার্ডিনাল 
থিওডোর ম্যাককারিক ইসলাম গ্রহণ করেছেন । তিনি 
২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ওয়াশিংটনের আর্চবিশপ 
হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন । ২০০১ সালে তিনি 
ক্যাথলিকদের শীর্ষস্থানীয় ধর্মযাজক বা কার্ডিনাল পদে 
উন্নীত হন। ১০ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে এক সংবাদ 
সম্মেলনে তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন । 

মুসলিম পাবলিক ত্যাফেয়ার্স কাউন্সিল আয়োজিত এক 
অনুষ্ঠান তিনি শুরু করেন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম 
পাঠ করে । ম্যাককারিক বলেন, ক্যাথলিক ধর্মের সামাজিক 
শিক্ষা হচ্ছে মানবিক মর্যাদা । আপনি যদি কুরআন অধ্যয়ন 
করেন অথবা ইসলাম নিয়ে পড়াশুনা করেন তবে দেখবেন 
যে মুহাম্মদ (সা.) এটাই শিক্ষা দিয়েছেন । সূত্র: ডেইলি কলার 


সদলবলে ইসলাম গ্রহণ করল 
ক্যামেরনের ফুটবল টিম 


আফ্রিকার দেশ ক্যামেরুনের একটি তরুণ ফুটবল দলের 
ূ প্রায় সব সদস্যই ইসলাম 

গ্রহণ করেছেন । ইসলামে 
শান্তি ও প্রশান্তি খুঁজে 
পেয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ 
করেছেন বলে 
জানিয়েছেন । 


খেলোয়াড়দের দুজন বাদে সবাই বৃহস্পতিবার ইসলাম 
গ্রহণ করেছেন । বাকি দুজন জানিয়েছে, তারা আরো ভেবে 
চিন্তে সিদ্ধান্ত নেবেন । সূত্রঃ দা ন্যাশনাল, ওয়ার্ড বুলেটিন 


অসলোতে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম মুহাম্মদ 
নরওয়ের রাজধানী অসলোর ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য 
ছেলে ও পুরুষদের জন্য “মুহাম্মদ” হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় 
নাম | এক পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয় । 
নরওয়ের পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান স্ট্যাটিস্টিকস সেন্ট্রালবিরা 
(এসএসবি) অসলোতে আদমশুমারি চালিয়ে দেখেছে, 
ছেলেদের জন্য সর্বাধিক অভিন্ন নাম হচ্ছে মোহাম্মদ | 
এসএসব্বির কর্মকর্তা জার্গেন ওরেন বলেন, এটা সত্যিই খুব 
বিস্ময়কর । গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, মূল নাম বা 
নামের প্রথম অংশ হিসেবে প্রায় ৪ হাজার ৮০০ ছেলের নাম 
রাখা হয়েছে মোহাম্মদ । 

অসলোর শিশুদের নামের তালিকার শীর্ষ সারিতে মোহাম্মদ 
নামটা চার বছর তার অবস্থান ধরে রেখেছিল । কিন্তু এই 
প্রথম নামটি তালিকার শীর্ষস্থান দখল করল । সুত্রঃ ওয়ার্ড 
বুলেটিন 


ইসলাম গ্রহণ করায় 


মধ্যপ্রদেশে চারজন গ্রেপ্তার 

ভারতের মধ্য প্রদেশে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করায় একই পরিবারের চারজনকে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে । আদালতে তারা জানান যে স্বেচ্ছায় তারা ইসলাম 
গ্রহণ করেছেন । এরপরই তাদের গ্রেপ্তার করা হয় । 
তুলারাম জাতব দু'বছর আগেই ইসলাম গ্রহণ করলেও তা 
এতোদিন গোপন রেখেছিলেন | কিন্তু সম্প্রতি তিনি তার 
ছেলে ও দুই আত্মীয়কে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন । 
তাদের বিরুদ্ধে রাজ্যকে না জানিয়ে ইসলাম গ্রহণের 
অভিযোগ আনা হয়েছে । এ ব্যাপারে প্রতিবেশী হিন্দুরা 
অভিযোগ তুললে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আাফিডেভিড 
জমা দিতে যান এবং এরপরই গ্রেপ্তার হন । কারাগারে নিয়ে 
যাওয়ার সময় কেশব জাতব বলেন, “আমাদেরকে জোর 
করে ধর্মান্তরিত করা হয়নি, আমরা ইসলামের শিক্ষায় 
অনুপ্রাণিত হয়েছি । এটা একটা অহেতুক বিতর্ক ৷ সূত্রঃ 
এনডিটিভি 


সংকলন ও সম্পাদনা: মুহাম্মদ আবু তারিক 


অক্টোবর'১৪ -_____ল্ল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৪৬ 


জামিয়ার দ্বিতীয় মুহতামিম, শায়খুল আরব ওয়াল আজম 
হাজী ইউনুস (রহ.) দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে জামিয়ার 


সুনামের সোপান রচনা করেছিলেন । তিনি প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন, অসংখ্য মাদ্রাসা-মসজিদ ও হাসপাতাল; এর 
মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবনের ইসলামী শিক্ষাকেন্্র 
বান্দরবন' অন্যতম । হুযুরের মৃত্যুর পর হতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত 
জামিয়ার সাথে এর যোগাযোগ সুদৃঢ় না থাকায় দিন দিন 
প্রাতিষ্ঠানিক অবনতি হতে থাকে | চলতি বছরের শুরুতে 
ইত্তেহাদুল মাদারিস বোর্ডের তত্ত্বাবধানে মজলিসে শুরা 
(পরামর্শ পরিষদ) গঠন এবং জামিয়া পটিয়ার সাথে এর 
সম্পৃক্তা আরও সুদৃঢ় হয়েছে । চলতি বছরে জামায়াতে 
ইয়াজদাহুম (১ম পরেন) হতে উলা (ফাষিল) পর্যন্ত 
শিক্ষাক্রম পুরোদমে আরম্ভ হয়েছে । সচেতন মহলের 
ধারণা, 'আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তত্ত্বাবধানে 
শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালিম বোখারী (দা. 
বা.)-এর দক্ষ পরিচালনায় ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র' পুনরায় 
পূর্বের অবস্থানে ফিরে যাবে এবং পার্বত্য উট্টগ্রামের মানুষের 
মাঝে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে । 


শর্টকোর্স বিভাগে 
তারকীবী মুনাজারা অনুষ্ঠিত 
১০ পসপ্টেম্বর”১৪ জামিয়ার গর্টকোর্স বিভাগে আরবি 


ব্যাকরণের গুরুতৃপূর্ণ ও জটিল অংশ তারকীববিষয়ক বিতর্ক 


সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় | কুরআন ও হাদীস বোঝার ক্ষেত্রে 
তারকীবের ভূমিকা অবর্ণনীয় । তাই এ বিষয়ে বিতর্ক 
সেমিনারের মাধ্যমে ছাত্রদের যোগ্য করে গড়ে তোলার 
প্রয়াস চালানো হয়। মাওলানা ইসমাঈল সাহেবের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে ছাত্ররা উল্লিখিত বিষয়ের 
ওপর খুব সুন্দর ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করেন । সেমিনারে 
আল্লামা মীর খলিলুর রহমান মাদানী, মাও. আবদুল মান্নান 
দানিশ, মাও. হাফেজ ফুরকান মাওলানা জাফর সাদেক ও 
মুফতি বোরহান উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । 


অক্টোবর”১৪ 


। মুফতী আবদুল হালিম বোখারী দা. বা, বলেন, “জামিয়ার 


র্‌ 


রা কোব্যচর্চা) অনুষ্ঠান সম্পন্ন 

১৩ সেপ্টেম্বর”১৪ শনিবার জামিয়ার দাওরায়ে হাদীস 
মিলনায়তনে ছাত্রাবাস তন্্াবধায়ক আল্লামা আবু তাহের 
নদভীর উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্যদিয়ে শুবায়ে মশাআরার 
ব্যবস্থাপনায় এক মুশাআরা (কাব্যচর্চা) অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় । 
এতে অংশগ্রহণকারীরা “পরকালের প্রস্তুতি' বিষয়ে আরবি, 
উরদু ও বাংলা ভাষায় সুললিত কষ্ঠে সংগীত পরিবেশন 
করেন । অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে জামিয়া প্রধান আল্লামা 


প্রতিষ্ঠাতা মুফতী আজিজুল হক (রহ.) আরবি, উরদু, 
ফারসি ও বাংলা ভাষায় ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী । উপর্যুক্ত 
ভাষাসমূহে কবিতা রচনায় তার দখল ছিল অতুলনীয় 
প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অদ্যাবধি সাহিত্যচর্চা ও কবিতাজনে 
জামিয়ার অবদান অবিস্মরণীয় । আশা করি, কিয়ামত পর্যন্ত 
এ ধারা অব্যহত থাকবে ।' তিনি দায়েরাতুল আদব আল- 
ইসলামী ও শুবায়ে মুশাআরায় প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখার 
জন্য আল্লামা আবদুল জলীল কওকবকে আন্তরিক ধন্যবাদ 
জানান এবং অনুষ্ঠানের শের (সংগীত) শুনে মুগ্ধ হয়ে 
বিভাগীয় প্রধান ও এক ছাত্রকে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান 
করেন । উল্লেখ্য, কাব্যচর্চা অনুষ্ঠানের কবিতাসমূহ নিয়ে 
“আখেরাত কী তৈয়ারি* নামে উর্দু ভাষায় একটি পুস্তিকা বের 
করা হয়। 


আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ 

সাহেব হুযুর অসুস্থ, দুআ কামনা 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান মুফতী ও 
মুহাদ্দিস, হাফেজ্জী হুযুর (রহ.)-এর সুযোগ্য খলীফা 
আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ সাহেব হুযুর (দা. বা.) 
দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস, বাত-ব্যাথা ও বার্ধক্যজনিত নানা 
রোগে ভুগছেন। এদিকে বিরামহীন দরস-তাদরিস, 
তাসনীফাত, সামাজিক বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধান ও 
ব্যক্তিগত আমলে মশগুল থাকায় আরও অসুস্থ হয়ে 
পড়েছেন । তিনি তার অসংখ্য শিষ্য ও শুভাকাজ্মীদের কাছে 
বিশেষভাবে দুআ কামনা করেন । 


পবিত্র ঈদুল আযহা ও কুরবানি 

উপলক্ষে জামিয়ার ছুটি ঘোষণা 
মুসলমানদের অন্যতম বড় দিন ঈদুল আযহা ও কুরবানি 
উপলক্ষে ৩০ সেপ্টেম্বর'১৪ মঙ্গলবার হতে ১৮ অক্টোবর'১৪ 
শনিবার পর্যন্ত জামিয়ার শিক্ষাক্রম বন্ধ থাকবে । জামিয়ার 
ছাত্রদেরকে বাড়িতে গিয়ে মানুষের কাছে কুরবানি বিষয়ে 
জরুরি মাসআলা-মাসায়িল বর্ণনা করার জন্য এবং ঠিক 
সময়ে জামিয়ায় চলে আসার জন্য আহ্বান করা হয়েছে । 


তথ সৃত : রিদওয়ারল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


| আত্তার্তহীদ ৪৭ 


্ তা | হর ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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